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৮৬ 


আফসোসের সাথে বলতে হয় বাংলাদেশি অধিকাংশ 
মুসলমানের ঘরে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন, 
কর্ম ও অবদানের উপর রচিত কোন সীরাত গ্রন্থ নেই। 
পবিত্র কুরআনের তাফসীর ও সাহাবায়ে কেরামের 
আলোকিত জীবনালেখ্য থাকার তো প্রশ্নই আসে না। অথচ 
প্রতিটি মানুষের হাতে এনড্রয়েড ও আইফোনসহ দামি 
মোবাইল আছে। ঘরে আছে টিভি, ফিজ, ওভেন ও 
ফার্ণিচার। গল্প উপন্যাসের বইতে বুকসেল্প ভর্তি। আমরা 
আমাদের নবীজীর ঈমান-আমলের মেহনত, ইবাদাত- 
মুয়ামালাত, জীবন সংগ্রাম, সমাজ পরিবর্তন, দাওয়াত- 
তাবলিগ, রাষ্ট্প্রতিষ্ঠা, ব্যক্তিগত জীবনাচার সম্পর্কে জানতে 
অনাগ্রহী। এটি নিসন্দেহে দেওলিয়াপনার বহিঃপ্রকাশ । 
আত্মপরিচয়ের ঘাটতি । বাংলাদেশি ও বিদেশি বিজ্ঞ 
লেখকদের রচিত এবং অনুদিত প্রামাণিক সীরাতণ্রস্থ 
সারাদেশের লাইব্রেরীতে শোভা পাচ্ছে। না পড়লে আমরা 
জানবো কী করে? ওয়ায ও সীরাতুন্নবী (সা.) মাহফিলে 
সীরাতের উপর যে আলোচনা ও বয়ান হয় তা ক্ষণস্থায়ী । 
সুন্নাত ও আদর্শ অনুসরণের জন্য ধারাবাহিক ও দীর্ঘস্থায়ী 
পর্যালোচনা আবশ্যক । এটা পাওয়া যেতে পারে সীরাতণ্রস্থ 
অধ্যয়নের মাধ্যমে । আল-হামদু লিল্লাহ রবিউল আওয়াল 
মাস আসলে সারা দেশে ওয়ায, সীরাত (মাহফিল পালনের 
বাড়তি ব্যাপকতা লক্ষ করা যায়। বাকি ১১ মাস এ 
তৎপরতা সীমিত হয়ে পড়ে। 

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন ও সাধনা 
মানবজাতির জন্য উৎকৃষ্ট আদর্শ ও পাথেয়। পৃথিবীর বহু 
বিখ্যাত ব্যক্তি বিশেষত কার্লাইল, জর্জ বার্নার্ড শ, ওয়াট, 
উইলিয়াম ম্যুর, মহাত্মা গান্ধী মহানবী (সা.)-এর জীবনী 
অধ্যয়ন শেষে যেসব মন্তব্য করেন তা রীতিমত বিস্ময়কর । 
আইরিশ ওপন্যাসিক জর্জ বানর্ড শ ও মহাত্মা গান্ধীর মন্তব্য 
এ ক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য: 

“মুহাম্মদের ধর্মের প্রতি আমি সবসময় সুউচ্চ ধারণা পোষণ 
করি কারণ এর চমৎকার প্রাণবন্ততা । আমার কাছে মনে হয় 
এটাই একমাত্র ধর্ম যেটা সদা পরিবর্তনশীল জীবনযাত্রার 
সাথে অঙ্গীভূত হওয়ার ক্ষমতা রাখে যা প্রত্যেক যুগেই 


ডিসেম্বর”১৮ 


সীরাতে রাসূল সো.) 


অধ্যয়নে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে 


মানুষের হৃদয়ে আবেদন রাখতে সক্ষম । আমি তার 
(মুহাম্মদ) সম্বন্ধে পড়াশোনা করেছি, চমৎকার একজন 
মানুষ এবং তাকে অবশ্যই মানবতার ত্রাণকর্তা বলতে হবে। 
আমি বিশ্বাস করি তার মতো ব্যক্তির নিকট যদি আধুনিক 
বিশ্বের একনায়কতন্ত্র অর্পণ করা হতো তবে এর 
সমস্যাগ্তলো তিনি এমনভাবে সফলতার সাথে সমাধান 
করতেন যা বনু প্রতিক্ষীত শান্তি ও সুখ আনয়ন করতো । 
আমি ভবিষ্যতবাণী করছি যে মুহাম্মদের ধর্মবিশ্বাস 
আগামীদিনের ইউরোপের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে, যা 
ইতোমধ্যে বর্তমান ইউরোপে গ্রহণযোগ্যতা পেতে আরম্ভ 
করেছে।' (977 020729 736/71070 57109) 17 1712 0০71/1716 
15107, 701. 1, 10. ৪, 1936) 

“আমি জীবনগুলোর মধ্যে সেরা একজনের জীবন সম্পর্কে 
জানতে চেয়েছিলাম যিনি আজ লক্ষ কোটি মানৃষের হৃদয়ে 
অবিতর্কিতভাবে স্থান নিয়ে আছেন। যেকোন সময়ের চেয়ে 
আমি বেশি নিশ্চিত যে ইসলাম তরবারির মাধ্যমে সেইসব 
দিনগুলোতে মানুষের জীবন-ধারণ পদ্ধতিতে স্থান করে 
নেয়নি । ইসলামের প্রসারের কারণ হিসেবে কাজ করেছে 
নবীর দৃঢ় সরলতা, নিজেকে মূল্যহীন প্রতিভাত করা, 
ভবিষ্যতের ব্যাপারে সতর্ক ভাবনা, বন্ধু ও অনুসারীদের জন্য 
নিজেকে চরমভাবে উৎসর্গ করা, তাঁর অটল সাহস, 
ভয়হীনতা, ঈশ্বর এবং তার (নবীর) ওপর অর্পিত দায়িতে 
অসীম বিশ্বাস। এ সব-ই মুসলমানদেরকে সকল বাধা 
কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করেছে। যখন আমি মুহাম্মদের 
জীবনীর দ্বিতীয় খণ্ড বন্ধ করলাম তখন আমি খুব দুঃখিত 
ছিলাম যে এই মহান মানুষটি সম্পর্কে আমার পড়ার আর 
কিছু বাকি থাকলো না।" (7477770 0০7971, 5171০771071 
171/111511 2777 09712 17010, 1924. ) 

সীরাতচর্চাকে ব্যাপকতা প্রদানের লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি 
পর্যায়ে সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। দেশব্যাপী 
সীরাত ত্যাওয়ার্ড, রচনা প্রতিযোগিতা, সেমিনার ও 
সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে 
ওলামা-মাশায়েখ, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী ও সচেতন মানুষদের 
এগিয়ে আসতে হবে। 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 
॥ আত্তার্তহীদ ২ 


স।ম।কা।লী।ন 


আমাদের সবচেয়ে প্রিয় দিবসটি হচ্ছে 
১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস। এই দিনে 


১৯৭১ সালে আমরা পাকিস্তানি 


১৬ ডিসেম্বর 
বিজয় দিবস: 
আমাদের ভাবনা 


আবুল কাসেম হায়দার 


জন্য, বাংলা ভাষার জন্য আমাদের 
১৯৪৭ সালের পর আন্দোলন শুরু 


শাসন করবেন। কিন্তু সেনা শাসক 
ইয়াহিয়া খান তা করতে দিলেন না। 


হয়। প্রথমে এই আন্দোলন ছিল 


হানাদার বাহিনী থেকে যুদ্ধে জয় লাভ 
করে বিজয় অর্জন করেছি। তাই এদিন 
আমাদের সকলের অতি প্রিয়, অতি 
আনন্দের দিন। প্রতি বছর এই দিনটি 
ঘুরে ঘুরে আমাদের মাঝে হাজির হয়। 
হাজারও রকম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 
আমরা বিজয় দিবস পালন করি। 


মাতৃভাষার রক্ষার আন্দোলন । যখন 
জিন্নাহ বললেন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা 


বঙ্গবন্ধু আন্দোলন অব্যাহত রাখলেন। 
ক্ষমতা হস্তান্তর না করে ভুট্টোর সঙ্গে 


হবে উর্দু, তক্ষণি প্রতিবাদ না না, 


ংলার ওপর ২৫ মার্চ কালো রাত্রিতে 


বাংলা ও পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা । 
১৯৪৮ সালে জিন্নাহ পূর্ব পাকিস্তান 


হত্যা-নির্ধাতন শুরু করে দেয়। কিন্ত 
ওই দিনের পূর্বে ৭ মার্চ ১৯৭১ সালে 


সফরের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 


বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানে তার অমর 


ছাত্রছাত্রীরা রাষ্ট্রভাষা বাংলা করার জন্য 


বিজয় দিবসের এই দিনে তাই নানা 
কিছু আমাদের হৃদয়ে ভেসে উঠে। প্রশ্ন 
জাগে কিসের বিজয়? কেমন করে 


স্মারকলিপি দেয়। তখন থেকে 
রাষ্ট্রভাষা বাংলার আন্দোলন শুরু 


ভাষণে জাতিকে নির্দেশনা দিয়ে 
স্বাধীনতার পথকে সুগম করলেন। 
তাই ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ 


১৯৫২ সালে ২১ ফেব্কয়ারি ভাষা 


আন্দোলনকামী বাংলার মানুষের ওপর 


আমাদের এই বিজয় অর্জিত হলো? কে 
আমাদের শক্র? কে আমাদের বন্ধু বা 
মিত্র? এই দিনটিকে ঘিরে সকল প্রশ্নর 
জন্ম হয়। 

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হয়ে 
পাকিস্তান ও ভারতবর্ষ নামে দুটি 
দেশের জন্ম হয়। এদিন পর্যন্ত বৃটিশ 
আমাদের শাসন করে । বাংলার নবাব 


আন্দোলনে সালাম, রফিক, জব্বার, 


লেলিয়ে দেয়া পাকিস্তানী বাহিনী এক 


প্রাণ দিয়ে প্রমাণ করেছেন রাষ্ট্রভাষা 
ংলা চাই। আজ বিশ্বজুড়ে ২১ 
ফেব্রুয়ারি ভাষা দিবস। এ দিনের 


হত্যাযজ্ঞ শুরু করে । তখন থেকে শুরু 
হয় মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতার যুদ্ধ । 
১৯৭১ সালে ২৫ মার্চের পর থেকে 


স্মরণে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক ভাষা 
দিবস হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। 


মাত্র ৯ মাসে বাংলার দামাল ছেলেরা 
মুক্তিযুদ্ধের র মাধ্যমে দেশকে স্বাধীনতার 


১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন পর 
১৯৬৯ সালে আইয়ুব খান বিরোধী 


দুয়ারে নিয়ে উপনীত হয়। 
মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে ভারতীয় বাহিনীর 


সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের পর 
বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হয়। 
দীর্ঘ প্রায় দুই শত বছর ব্রিটিশ বেনিয়া 
আমাদের ভারতবর্ষকে শাসন-শোষণ 
করে। ১৯৪৭ সালের পর থেকে 


গণঅভ্যুখান আমাদের স্বাধীনতা 
সংগ্রামকে আরও এক ধাপ এগিয়ে 
নেয়। ৬৯-এর গণঅভুথান পর ৭০ 
সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচন আসে 
নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 
৬ দফা পূর্ব বাংলার মানুষ মনেপ্রাণে 


সার্বিক সহযোগিতায় আমাদের মুক্তি 
সংগ্রাম সফলতা লাভ করে। লক্ষ 
শহীদের প্রাণের বিনিময়ে ১৬ ডিসেম্বর 
১৯৭১ সালে আমরা আমাদের বিজয় 
পতাকা ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হই । তাই 
১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস, মুক্তির 


গ্রহণ করে। সারা পাকিস্তানে বঙ্গবন্ধুর 


নেতৃতে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠিতা 


হচ্ছিল। অত্যাচার, অনাচার, জুলুম, 


দিবস। বিজয় দিবস আসলে আমাদের 
ভাবনা মনের হৃদয়ে উকি দিতে থাকে। 


অর্জন করে। কাজেই স্বাভাবিকভাবে 


নির্যাতনের বিরুদ্ধে, অর্থনৈতিক মুক্তির 


কেন আমরা যুদ্ধ করেছি? কি জন্য লক্ষ 


বঙ্গবন্ধু সরকার গঠন করে পাকিস্তান 


লক্ষ তরুণ জীবন দিল? চেয়েছি কি? 
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আমরা পেয়েছি কি? আমাদের যুদ্ধ, 
সংগ্রাম, ত্যাগ অনেকগুলো কারণকে 
নিয়ে সংঘটিত হয়েছিল। 

গণতন্ত্রের জন্য আমাদের মুক্তিযুদ্ধ: 


রেভিনিউ খাতে ওই সময় পূর্ব 
পাকিস্তানে ব্যয় হয় মোট ২৫৪ কোটি 


করতে অনুপ্রেরণা জোগায়। সর্বোপরি 
হত্যা, গুম, নির্বিচারে গণহত্যা 


টাকা কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা 


আমাদের স্বাধীনতা সংগ্বামকে এগিয়ে 


হয় ৮৯৮ কোটি টাকা । এইভাবে 


১৯৭০ সালে নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ নির্বাচনে 


নিয়ে আসে । অতি অল্প সময়ে মাত্র ৯ 


অর্থনৈতিক বৈষম্যের ফলে অত্র 


মাসে আমরা আমাদের মুক্তির স্থানে 


বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিরক্কুশ 


এলাকার মানুষ দরিদ্র থেকে দরিদ্র 


বিজয় লাভের পরও পাকিস্তানী বাহিনী 


হচ্ছিল। নানাভাবে শোষণের ফলে 


গণতন্ত্রকে ধুলিসা২ৎ করে দিয়ে 


আমাদের ভাগ্যের পরিবর্তন ছিল খুবই 


স্বেরশাসন কায়েম করে । তার বিরুদ্ধে 
ছিল আমাদের প্রতিবাদ, সংগ্রাম এবং 


সীমিত। তাই আন্দোলন, তাই সর্ব 
শেষে মুক্তিযুদ্ধ। অর্থনৈতিক মুক্তির 


সর্ব শেষে যুদ্ধ। গণতন্ত্রকে উদ্ধার 


জন্য আমাদের যুদ্ধ। কিন্ত বর্তমানে 


করার জন্য আমরা যুদ্ধ করেছিলাম । 
তার বিনিময়ে আমাদের স্বাধীনতা 


ধনী দরিদ্রের ব্যবধান অনেক । তখন 
৪০ শতাংশ মানুষ দারিদ্যসীমার নিচে 


আসে। একটি স্বাধীন দেশের মানচিত্র 


বসবাস করে। এখন ৪০ শতাংশ 


আমরা লাভ করলাম । গণতন্ত্র মুক্তি 


মানুষ নিরক্ষর, লেখাপড়া জানে না। 


পেল। আজ আমাদের দেশ স্বধীন 


তাই স্বাধীনতা ৪৩ বছরে এসে 


আমাদের স্বাধীন সংসদ রয়েছে। 


আমাদের মনে করে দেয়। আমাদের 


আমাদের নির্বাচিত জাতীয় সংসদ 


আরও উন্নত হতে হবে । আরও বেশি 


কর্তৃক নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী আমাদের 
দেশ পরিচালনা করছেন। আমাদের 


অর্থনৈতিক উন্নতি সর্বস্তরের জনগণের 
মধ্যে আনতে হবে। যদিও আমরা 


একটি স্বাধীন সেনাবাহিনী রয়েছে। 
আমাদের জাতীয় সত্তা আলাদা । 
আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলতে 
পারি। দেশ. আমাদের কর্তৃক 


এখন নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত 
হয়েছি। শীঘ্ঘই আমাদের উচ্চ মধ্যম 
আয়ের দেশে পৌঁছাতে হবে । সরকার 
২০২১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম 


স্বাধীনভাবে পরিচালিত হচ্ছে । কিন্তু 
প্রকৃত বাকস্বাধীনতা গণতন্ত্র কি 


আয়ের দেশ ও ২০৪১ সালের মধ্যে 
উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় 


সর্বস্তরে আশা-আকাজ্ষা অনুযায়ী 
প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছি? বিজয় 
দিবসে এই সকল ভাবনা আমাদের 
মনকে বারবার দোলা দেয় 


অর্থনৈতিক মুক্তি 
অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য আমরা ১৯৭১ 
সালে যুদ্ধ করেছি। অর্থনেতিকভাবে 


ঘোষণা করেছেন । 


সামাজিক কাঠামো ও 
রাজনৈতিক সংস্কৃতি 
স্বাধীনতার পর থেকে তথা ১৯৪৭ 
সালের পর থেকে পূর্ব পাকিস্তান ও 
পশ্চিম পাকিস্তান দুইটি আলাদা সমাজ 
কাঠামোর গড়ে উঠে। পশ্চিম 


বিশ্বের দরবারে আমরা মাথা উচু করে 
দাড়াতে পারব বলেই আমাদের মুক্তি। 


পাকিস্তানের সংস্কৃতি পূর্ব পাকিস্তানের 
সংস্কৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। শুধু মুসলিম তথা 


কিন্তু ১৯৪৭ সালের পর 
অর্থনৈতিকভাবে আমরা স্বাধীন ছিলাম 
না। অর্থনৈতিক বৈষম্য আমাদেরকে 


থেকে পিছিয়ে পড়ে। ১৯৫০ দশকে 
পূর্ব পাকিস্তানে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মোট 
বিনিয়োগ শতকরা ২১ ভাগ থেকে ২৬ 
ভাগ। ১৯৬০ এ তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় 
শতকরা ৩২ থেকে ৩৬ ভাগ। 


ইসলামের একটি লেবাস ব্যবহার করা 
হয়েছিল। পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের 
শুধু সামাজিক কাঠামো স্বতন্ত্র ছিল 
তাই নয়, রাজনৈতিক সংস্কৃতিও ছিল 
ভিন্ন ইসলামী এঁতিহ্য এবং হিন্দু বৌদ্ধ 
সংস্কৃতির গভীর প্রভাবে বাঙালি 
সংস্কৃতি গড়ে উঠে পশ্চিম পাকিস্তানের 
সংস্কৃতি ছিল অনেকটা গোড়া ও 
একাত্মবাদী। রাজনৈতিক ও সামাজিক 


পৌছে গেলাম। আজ আমরা এক 
জাতি, একই সংস্কৃতিতে জীবনযাপন 
করি। কিন্তু তবুও আমাদের মধ্যে 
পার্থক্য বিরাজমান । হিন্দু, মুসলিম, 
বৌদ্ধ, খিস্টান এই চার জাতির পর 
আমাদের মধ্যে বয়ে নৃতান্তিক 
জনগোষ্ঠী ও উপজাতীয় জনগোষ্ঠী । 


স্বাধীনতা আন্দোলন 

এবং স্বাধীন বাংলাদেশ 
বিজয় দিবসে আমাদের স্বাধীনতা 
আন্দোলনের ইতিহাস মনে করে দেয়। 
ছয় দফা কর্মসূচিভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের 
আন্দোলন প্রথম থেকেই ছিল অত্যন্ত 
গতিশীল এবং জনসমর্থনপুষ্ট । ছয় 
দফা বাঙালির হৃদয় মনে এমনভাবে 
স্থাপিত হয়েছিল যেন এক জাতি, এক 
দেশ, এক নেতা এক আন্দোলন । তাই 
১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ 
পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ পরিষদের 
১৬২ আসনের মধ্যে ১৬০টি আসন 
লাভ করে বিজয় অর্জন করে । এবং 
মহিলাদের ৭টি আসনও আওয়ামী লীগ 
জয়লাভ করে এক রেকর্ড স্থাপন করে । 
নির্বানের এই ফলাফল ছিল 
আশাতীত এবং নির্বাচনের পর 
আওয়ামী লীগ প্রত্যাশা করেছিল রাষ্ত্রীয 
ক্ষমতায় সমাসীন হবে। কিন্ত 
পাকিস্তনী_ শাসনকারী_ এলিটবৃন্দ 
আওয়ামী লীগকে ক্ষমতাসীন না করার 
ক্ষেত্রে ছিল অনমনীয় । এমনকি বাঙালি 
আধিপত্যে পাকিস্তানকে রক্ষা করতে 
তারা রাজি ছিল না। ৩ মার্চ ১৯৭১ 
সালে নির্বাচনের ফলাফল স্থগিত রেখে 
প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১ মার্চের 
ঘোষণা থেকে ছিল এক ক্রান্তিলগন 
এমনিতে তাই ছয় দফা দাবি অচিরে 
রূপ নিল একদফা দাবিতে, স্বাধীন 
বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার এক দফা 


এই পার্থক্য দুই পাকিস্তানকে আলাদা 


দাবিতে । আজকের বিজয় দিবসে এই 
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সকল ইতিহাস আমাদের মনে করে 
দেয় গণতন্ত্রের সীমা রেখাকে । আমরা 
কি সেই গণতন্ত্রের চর্চার মর্যাদা দিতে 
পেরেছি! দেশে বিদেশে কি আমাদের 
সেই মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। না পাইনি । 
তাই আমাদের আরও অনেক বেশি দূর 
পাড়ি দিতে হবে। গণতন্ত্রের জন্য 
আমাদের সং্ামকে আরও বেশি 
বলীয়ান করতে হবে। গণতন্ত্রকে 
সম্মান করতে শিখতে হবে, গণতন্ত্রকে 
প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য দলমত 
নির্বিশেষে সকলকে এগিয়ে আসতে 
হবে। আজকের বিজয় দিবস হোক 
আমাদের সেই স্বগ্ন পূরণের দিবস। 


বিজয় দিবস ও দারিদ্য 

আমরা আমাদের বিজয় ছিনিয়ে 
এনেছি। কিন্তু দারিদ্র্যকে আমরা জয় 
করতে পারিনি। আমাদের এখনকার 
সং্াম হতে সমান, দেশ দারিদ্য হঠাও 
আন্দোলন । দেশের এখন ৪০ শতাংশ 
মানুষ দারিদ্যের নিচে রয়েছে। প্রায় 
৩৫ শতাংশ মানুষ শিক্ষার আরো 
থেকে বঞ্চিত। ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান 
অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদেরকে 
ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান অনেক অনেক 
কমিয়ে আনতে হবে। উপায় কি? 
কিভাবে আমরা আমাদের দরিদ্রতার 
সীমাতে কমিয়ে আনতে পারি। 
আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মূল অস্ত্র ছিল 


বিজয় দিবসে দুর্নীতিকে “না' 


প্রয়োজন। বিজয় দিবসে জাতি 


আমাদের স্বাধীনতা স-্থরাম ছিল 


সকলের নিকট সেই আশা পোষণ 


দুর্নীতির বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে, 
শোষণের বিরুদ্ধে । কিন্তু স্বাধীনতার 
দীর্ঘ ৪৫ বছর শেষে এখনও আমরা 
দুর্নীতিকে ডুবে বয়েছে। আমাদের 
সকল অর্জন দুর্নীতি নামক দানবটি 
খেয়ে ফেলেছে । তাই সমাজের উচু 
স্তর থেকে নিচু স্তর পর্যন্ত দুর্নীতিকে 
“না” বলতে হবে। দুর্নীতি নামক বস্ত 
সম্পর্কে আমাদের সকলের সমস্বরে না 
বলতে হবে । বিজয় দিবসে আমাদের 
শিক্ষা এখন হতে হবে দুর্নীতিকে “না' 
বলা। আমরা কি সকলে দুর্নীতিকে 
“না বলার সৎসাহস দেখাতে পারব! 
আমাদের দুর্নীতি দমন কমিশন 
রয়েছে। এখন দুর্নীতি দমন কমিশনের 
১৩ বছর অতিক্রম করলো । দুর্নীতি 
দমন কমিশন কি বুকে হাত দিয়ে 
বলতে পারবে, তারা সঠিকভাবে 
দুর্নীতি দমন করতে কাজ করতে 
পারছে বা করছে! রাষ্ট্রকে দুর্নীতি দমন 
কমিশনকে স্বাধীন করে দিতে হবে। 
রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে যত দিন দুর্নীতি দমন 
কমিশন থাকবে তত দিন দুর্নীতি দমন 
কমিশন স্বাধীনভাবে কাজ করতে 
পারবে না। বর্তমানে দুর্নীতি দমন 
কমিশন বা বলে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ 
কমিশন বলতে পারেন । সরকার ইচ্ছা 
করলে দুনীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য কাজ 


আমরা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক মুক্তি 


করতে পারেন। কন্ট্রোলে করতে 


চাই। রাজনৈতিক মুক্তি আমাদের 


পারেন। আবার ইচ্ছা করলে 


এসেছে। কিন্তু অর্থনৈতিক মুক্তি 
এখনও পুরোপুরি আমরা লাভ করতে 


স্বাধীনভাবেও কাজ করাতে পারেন 
এই প্রতিষ্ঠানকে সকল রাজনৈতিক 


পারিনি। সরকার দারিদ্র্য দূর করার 


সুফল কিছু লোকে লাভ করতে সক্ষম 


দলের উর্ধ্বে রেখে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে 
র পরিবেশ দিতে হবে। তা 


পর্যায়েও রাখা যাবে না। পৃথিবীর 


এখন 
সকল জনগোষ্ঠীকে শিক্ষার আওতায় 


রে 
হম 
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টে 


সকল দেশে দুর্নীতি রয়েছে। কোথাও 
কোথাও অসহনশীল পর্যায়ে, কোথাও 
বা সহনশীল পর্যায়ে দুর্নীতি রয়েছে। 


আনার জন্য চেষ্টা করছেন। কিন্ত 


কিন্ত আমাদের মত একটি নিম্নমধ্যম 


এখনও তা কাক্সিক্ষত লক্ষ্য অর্জন 


আয়ের দেশে দুর্নীতিকে অত্যন্ত 
সহনশীল পর্যায়ে নিয়ে আসা 


করে। 


বিজয় দিবস নৈতিকতা ও মূল্যবোধ 
আমাদের সংগ্রাম হচ্ছে নৈতিকতা ও 
মূল্যবোধের বিকাশের জন্য। কিন্ত 
আজ আমাদের নৈতিকতা ও মূল্যবোধ 
অনেক অনেক দূরে অবস্থান করছে। 
সমাজের সকল স্তর থেকে নৈতিকতা ও 
মূল্যবোধের দারুণ অভাব। ১৯৭১ 
সালে আমরা সকল অন্যায়, অবিচার, 
মূল্যহীন জীবনের বিরুদ্ধে আন্দোলন 
শুরু করি। তা পরবর্তীতে মুক্তি 
সত্্রামে রূপ নেয়। কিন্তু স্বাধীনতার 
দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেও আমরা 
আমাদের লক্ষ্য অর্জন করতে পারিনি । 
শিক্ষা ব্যবস্থায় আমাদের অনেক 
পরিবর্তন এসেছে। অনেক স্কুল, 
কলেজ, মাদরাসা, বিশ্ববিদ্যালয় দেশে 
স্থাপিত হয়েছে। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা 
প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাসের হারও 
বেশ সম্প্রসারিত হয়েছে। পাসের 
হারও বেশ ভালো। কিন্তু নৈতিক 
শিক্ষা, মূল্যবোধের শিক্ষা, মনুষ্যতের 
শিক্ষা আমরা দিতে এখনও সক্ষম 
হয়নি। বিজয় দিবসে আমাদের মনে 
এই সকল চিন্তা নানাভাবে ঘোরপাক 
খাচ্ছে। এই দিনে আমাদেরকে এই 
সকল বিষয়ে আরও শক্তিশালী হওয়ার 
দৃঢ়তা শিক্ষা দেয়। 

আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তরে 
কারিকুলামে ব্যাপক পরিবর্তন আনতে 
হবে। শিক্ষাব্যবস্থায় এমন পরিবর্তন 
আনতে হবে যাতে করে শিশুকাল 
থেকে ছাত্রছাত্রীগণ নৈতিকতা ও 
মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ হয়ে নিজকে 
গড়ে তুলতে পারে । শিক্ষা ছাড়া তথা 
সুশিক্ষা ছাড়া কোনক্রমেই নৈতিকতা 
ও মূল্যবোধের চর্চা হবে না। মানুষ 
সত্যিকার মানুষ হতে পারবে না। 
সার্টিফিকেট সম্পন্ন কিছু যুবক-যুবতী 
তৈরি করলে দেশ কখনও মৌলিক 
শিক্ষা লাভ করতে পারবে না। শিক্ষার 
সঙ্গে সঙ্গে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের 
চর্চা নিজেদের মধ্যে করতে হবে। 
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নৈতিকতা ও 


শিক্ষকমণ্তলী ছাড়া নৈতিকতা ও 
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। তাই প্রথমে শিক্ষককে চিত 
হবে। নৈতিকতা 
মূল্যবোধসম্পন্ন শিক্ষকমণ্ডলী তৈরির 
জন্য কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। 
বিজয় দিবস আমাদেরকে তা শিক্ষা 
দেয় তা দাবি করে। 


জাতীয় এক্য ও রাজনীতি 
বিজয় দিবসে নানা ভাবনা আমাদের 
মনের মধ্যে এসে পড়ে । ১৯৭১ সালে 
জাতি এঁক্যবদ্ধভাবে হানাদার বাহিনীর 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। কোন বিভেদ, 
অনৈক্য আমাদের মধ্যে ছিল না 
রাজনৈতিকভাবে আমরা সকলে 
এক্যবদ্ধভাবে দেশ স্বাধীনের জন্য যুদ্ধ 
করেছি। সেই এঁক্যের রাজনীতি 
আমাদের এখন বড় প্রয়োজন । জাতি 
আজ প্রায় দু'শিবিরে বিভক্ত হয়ে 
পড়েছে। জাতীয় বড় বড় ইস্যুতে 
পর্যন্ত আমরা সকল রাজনৈতিক দল 
এক সুরে কথা বলতে পারছি না। তাই 
আগামী নির্বাচন সরকার চাচ্ছেন সকল 
রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণমূলক 
স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও সকলের গ্রহণযোগ্য 
নির্বাচন করতে । একটি গ্রহণযোগ্য 
নির্বান আমাদের দেশের চেহারা 
পাল্টে দেবে । দেশে বিদেশে আমাদের 
গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেড়ে যাবে 


আমাদের দেশে দেশি-বিদেশি 
বিনিয়োগ ও এখন পাবে। আশা 
করা যায় আগামী নির্বাচনকে একটি 


মডেল হিসাবে সরকার ও বিরোধী 
রাজনৈতিক দলসমূহ গ্রহণ করে 
জাতিকে সকল কালিমা থেকে মুক্ত 
করবে । তাই সরকারকে সকলের পূর্বে 


আমাদের প্রাণের দাবি একটি 
গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে জাতিকে 
এক্যবদ্ধ, শক্তিশালী জবাবদিহিমূলক 
সরকার উপহার দেয়া । 

আইনের শাসন ও 

সুবিচার নিশ্চিত করা 


আমাদের স্বাধীন বিচার বিভাগ 


সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ 
তৈরি করে দিয়েছেন। এখন বিচার 
বিভাগের প্রয়োজন তাদের যোগ্যতা ও 
স্বচ্ছতার | 
বিচারহীনতাকে বের হয়ে আসা। 
আইনের শাসন সকলের নিকট সমান 
ও গ্রহণযোগ্য তা প্রমাণ করার জন্য 
বিচার বিভাগকে এগিয়ে আসতে 
হবে । সুবিচার নিশ্চিত করা প্রয়োজন । 
আজও সাধারণ মানুষ অভিযোগ করে 
ন্যায় বিচার হতে তারা বঞ্চিত। এই 
অভিযোগ যাতে কেউ করতে না পারে 
বিভাগ হতে হবে। 

আইনের শাসনকে সহজ ও সহজলভ্য 


নজির স্থাপন করা 


মূল্যবোধসম্পন্ন যায় না। আজকের বিজয় দিবসে আমাদের বিজয় হৃদয় মনে উৎফুল-তা 


এনে দেবে। 
সহ-সভাপতি, 


লেখক: 
সি পচ বি ও 


কৈশোর 
নোমান হাকিম 


আজো আমার মনে পড়ে 
ছোট্ট কালের কথা, 
মুচড়ে উঠে ব্যাথা । 


শৈশব আমার পুষ্প বাগান 
তারে লুটে পাওয়ার আশায় 
পেছন ফিরে তাকাই । 


কত খেলা খেলছি মোরা 


একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করার জন্য 


এগিয়ে আসতে হবে। সকল 
রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলাপ- 
আলোচনা করে নিরপেক্ষ, স্বাধীন ও 


শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন গঠন 


করতে হবে। মেরুদণ্ডহীন নির্বাচন 
কমিশন দিয়ে নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ ও 
গ্রহণযোগ্য নির্বাচন কখনও আশা করা 


করতে হবে। বিচার কাজের খরচ তি 
অনেক বেশি। সাধারণ একজন নরম 
নাগরিক ন্যায়বিচার আসায় অধিক টাকার পেছনে ঘুরে । 
খরচের জন্য আদালতে যেতে পারে 

না। বিশেষ করে হাইকোর্ট ও সুপ্রিম. 1 টাকা সদা বন্ধুর মত 
কোর্টে নানা খরচ অধিক হওয়ার টাকা তাদের জান, 
কারণে সাধারণ আয়ের মানুষ মামলা সামনে আসলে বড়দের শত 
পরিচালনা করতে পারে না। খরচ নাইরে কোন মান। 
কমাতে হবে। খরচ কমানোর জন্য 

সরকারও বিচার বিভাগকে সক্রিয়ভাবে নিত্য জুয়ায় ব্যস্ত তারা 
এগিয়ে আসতে হবে। টাকার হাওয়ায় দোলে, 
দেশে গুম, খুন, হত্যা দিন দিন বৃদ্ধি শয়তানেরই হয় যে সখা 
পাচ্ছে। তার মূল কারণ ন্যায় বিচার, উতর রাতিলে। 

দ্রুত বিচার থেকে মানুষ বঞ্চিত। দ্রুত ্ ্ 

ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে পারলে 

সমাজ থেকে গুম, খুন, অবিচার, করছি আরজ ওহে শিশু, 
অত্যাচার অনেক ক্ষেত্রে বেশ হাস কিশোর সবার প্রতি, 
পেত। বিজয় দিবসে আমাদের ভাবনা হারাম মেনে ঈমান আনো 
ও ইচ্ছা ন্যায়বিচার, নিরপেক্ষ ও দ্রুত নাও কুড়িয়ে গ্রীতি। 


বিচার কার্ষকর দেখতে চাই। তবেই 
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প্রতিটি দেশের তরুণ ও যুবসমাজ সে 
দেশের সম্পদ । যুবসমাজ বিপথগামী 


মাদকের ভয়াল থাবা: 
আক্রান্ত যুবসমাজ 


মুফতী মুহাম্মদ নোমান কাসেমী 


ব্যক্তিকে করে তোলে সমাজের ঘৃণা ও 
নিন্দার পাত্র, তেমনি তাদের মাঝে 


হলে দেশ ও জাতির অধ:পতন নেমে 


দেখা দেয় অস্বাস্থ্য,. অলসতা, 


আসে । যুবক বয়সের যেমন ভাল দিক 
আছে, তেমনি মন্দ দিকও আছে। 
তরুণ ও যুবসমাজকে ভাল কাজে 
নিয়োজিত করতে পারলে অনেক সুফল 


অকর্মন্যতা এবং সামাজিক অপরাধের 
সীমাহীন নিষ্টুরতা ৷ ধ্বসে যায় তার 
রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, চাকরি, 
সামাজিক মূল্যবোধের মতো বহু 


আশা করা যায়। তরুণ ও যুবসমাজ 


অমূল্য গুণগুলো। এ নেশার কারণেই 


দেশ ও দেশের কল্যাণে অত্যন্ত 
কার্ষকর ভূমিকা পালন করতে পারে। 


বিশ্ব থেকে হারিয়ে যাচ্ছে সর্বজনীন 
মূল্যবোধ, প্রেম-গ্রীতি, গ্নেহ-মমতা, 


কিন্ত অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয় হলো, 


শ্রদ্ধা-ভক্তি সৌহার্দ্য ও ভ্রাতিতবোধ। 


বর্তমানে তরুণ ও যুবসমাজ অনেকটাই 
বিপথগামী । 


তাই মাদক কেবল ব্যক্তিজীবন নয়, 
সমাজ ও সমষ্টিজীবনেও ডেকে আনছে 


সাংসারিক টানাপোড়েন, বেকারতৃ, 


বিপর্যয়। 


কাজ্ষিত লক্ষ্যে পৌছতে না-পারার 
দুঃসহ যন্ত্রনা থেকেই আসে হতাশা । 
হতাশা থেকেই যুবসমাজের এ 
বিপথগামীতা। তাই মাদকাসক্তরা 
ভাবে, সাংসারিক সকল ঝামেলা থেকে 
নিক্কৃতি পেতে হলে মাদকসেবনই বুঝি 
উত্তম পন্থা। এই ভুল ধারণাই তাদের 
এক সময় কাল হয়ে দেখা 
দেয়। জীবনের বিভিন্ন ঘাত- 
হারিয়ে তারা উদ্রান্তের মত হয়ে যায়। 
আখের সমাজের কাছে, পরিবার- 
বোঝা । এক পর্যায়ে তারা নিজের 
জীবনকে মূল্যহীন ভাবতে শুরু করে । 
মাদকের নেশা আত্মঘাতী, যা সমাজ, 
দেশ, মনুষ্য সর্বোপরি বিশ্বব্যাপী 
ডেকে আনছে বিপর্যয়। ব্যক্তিজীবনে 


বর্তমান বাংলাদেশে মাদকের নেশায় 
তলিয়ে যাচ্ছে ছাত্র-যুবক তথা তরুণ 
প্রজন্ম । ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে আমাদের 
ভবিষ্যত প্রজন্ম । মাদকের ভয়াল 
থাবায় ধ্বংসের মুখে যুবসমাজ 
বর্তমানে ইয়াবা ও ফেনসিডিলের দিকে 
মাদকসেবীদের আকর্ষণ বেশি 
উচ্চবিত্ত থেকে শুরু করে নিম্নবিত্ত 
পড়ছে মাদকে। কিছু মাদক ব্যবসায় 
নারীদেরকেও ব্যবহার করা হচ্ছে 
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তরের 
নিষ্করি়তা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার 
উদাসিনতা, রাজনৈতিক ছত্রছায়া, 
মাদকের সহজলভ্যতা, মাঝে মাধ্যে 
র্যাব ও পুলিশের অভিযানে মাদকদ্রব্য 
সেবন কিংবা বিক্রির দায়ে 


যেমন মাদক স্বাস্থ্য, সম্পদ, মান- 


গ্রেফতারকৃতরা সহজে জামিনে বেরিয়ে 


সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি নষ্ট করে 


আসাসহ বিভিন কারণে মাদক 


ব্যবসায়ীদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে 
বলে সচেতন মহলের ধারণা । 

বিশিষ্টজনদের অভিযোগ, ক্ষমতাসীন 
দলের নাম ব্যবহার করে মাদক 
ব্যবসায়ীরা সিন্ডিকেটের মাধ্যমে মাদক 
ব্যবসা পরিচালনা করে আসছে । এসব 
মাদক বিক্রির তালিকায় প্রভাবশালী 
পরিবারের সন্তানেরা জড়িত রয়েছে 
প্রভাবশালীদের কারণে প্রশাসনও নীরব 
থাকতে বাধ্য 


পৌছে দেয়া হয় বিভিন্ন খুচরা 
বিক্রেতাদের কাছে, খুচরা বিক্রেতাদের 
কাছ থেকে ভ্রাম্যমান বিক্রেতারা 
মাদকদ্রব্য বিভিন্ন স্পটে বিক্রি করে । 
পুলিশকে ম্যানেজ করে মাদক ব্যবসা 
চলে এমন অভিযোগও রয়েছে 
জেলা-উপজেলা থেকে গ্রাম পর্যন্ত 
মাদকের ছড়াছড়ি হলেও মাদক 
প্রতিনিয়ত বাড়ছে মাদকসেবীর 
সংখ্যা। এসব মাদকের নেশায় আসক্ত 
হয়ে পড়ছে স্কুল, কলেজের তরুণ 
ছাত্ররা। যার ফলে উদ্বেগ প্রকাশ 
করেছেন সর্বস্তরের অভিভাবকরা । 

বাস টার্মিনাল, বিসিক এলাকা, 
আশপাশ ও আবাসিক হোটেলসহ বহু 
স্পটে অবাধে বিক্রি হচ্ছে মাদক দ্রব্য । 
মাদক ব্যবসায়ীরা স্কুল-কলেজের ড্রেস 
পরে কীধে ব্যাগ নিয়ে সাধু সেজে 
একাজ করছে, যাতে সহজে তাদেরকে 
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চেনা না যায়। সহজে বহনযোগ্য 
হওয়ায় মটর সাইকেল, সিএনজিসহ 
বিভিন্ন বাহনের মাধ্যমে ভ্রাম্যমান 
মাদক বিক্রেতারা ব্যবসা চালিয়ে 
যাচ্ছে। দলীয় পরিচয়ে উঠতি বয়ষের 
তরুণ ও যুবকরা শহরে অনেক রাত 
পর্যন্ত বিভিন্ন এলাকা ও মহল্লায় মাদক 
সেবন করে। জনশ্রুতি রয়েছে, 
জনপ্রতিনিধি-রাজনৈতিক ও পেশাজীবি 
সংগঠনের অনেকেই মাদকের সাথে 
সম্পাক্ত। এলাকায় তরুণ ও যুবক 
মাদক সেবীদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধির 
ফলে অভিভাবক মহল উছিগ্ন ও 
উত্কণ্ঠায় রয়েছেন। অভিভাবক মহল 
মাদকদ্রব্যের মরন ছোবল থেকে 
আদরের সন্তানদের বাচাতে চান। 


বাংলাদেশে মাদক 

ংলাদেশে আফিম ও ভাং এর প্রচলন 
সুপ্রাটান। বিগত তিন দশকে 
হেরোইন, এক্ষিটামিন, কোকেন এবং 
নানা ভেষজ ওষুধ রাজধানীসহ দেশের 
বড় বড় শহরগুলোতে প্রবেশ করেছে, 
যা অবৈধ ড্রাগের ভয়াবহতাকে আরও 
উষ্কে দিয়েছে। এক সময় মায়ানমার, 
লাওস ও থাইল্যান্ড কিংবা 
আফগানিস্তান, ইরান ও পাকিস্তান 
থেকে অবৈধ মাদক বাংলাদেশের মধ্য 
দিয়ে শুধু পাচার হতো। কিন্তু 
আজকের বাংলাদেশের চিত্রটা সম্পূর্ণ 
ভিন্ন। 
বাংলাদেশে কর্মরত এক বেসরকারি 
সংস্থা ২০১৪ এর এক প্রতিবেদন 
প্রকাশ করে, বাংলাদেশে প্রায় ৫০ লক্ষ 
নেশাসক্ত মানুষ রয়েছে। যার মধ্যে 
কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতীদের 
সংখ্যাই বেশী। ক্রমবর্ধমান এই 
সংখ্যাটি ক্রমশ শহরতলি ও অন্যান্য 
পিছিয়ে পড়া এলাকায় ছড়িয়ে পড়ছে। 
বাংলাদেশ সরকার এবং জাতিসংঘের 
ড্রাগ ও অপরাধ নিবারক সংস্থা 
যৌথভাবে অবৈধ ড্রাগ সেবন সংক্রান্ত 


১২ থেকে ১৮ বছরের কিশোরদের 


প্রতি বেশি ঝুঁকে পড়েছে। তাছাড়া 


মধ্যে আলকোহল ২১.৪ শতাংশ, ভাং 
৩ শতাংশ, আফিম ০.৭ শতাংশ এবং 
অন্যান্য অবৈধ ড্রাগ ৩.৬ শতাংশ 
সেবনের প্রবণতা দেখা গেছে। 

নেশা করার একটি ভয়াবহ মাধ্যম 
হচ্ছে ইঞ্জেকশন। সম্প্রতি একটি 
রিপোর্টে এ-বিষয়ে কিছু আলোকপাত 
করা হয়েছে। দেশের উত্তর- 
পশ্চিমাঞ্চলে হেরোইন, বুপ্রেনরফিন 
এবং প্রোপক্সিফেন এর মিশ্রণ 
ইঞ্জেকশন হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। 
তাছাড়া, দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে 
প্রোক্সিভন নামক ওঁষুধও ইঞ্জেকশনের 
মাধ্যমে মাদক হিসেবে ব্যবহার করা 
হয়। একটি ইঞ্জেকশনের বহু 
ব্যবহারের ফলে নেশাসক্তদের মধ্যে 
এইচআইভি-এইডস রোগে আক্রান্ত 
হওয়ার সম্ভাবনাও প্রচন্ড বেড়ে যায়। 
বর্তমানে ইয়াবার প্রচলন জনমনে 
আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। বিভিন্ন সূত্র 


ভৌগোলিক কারণে এবং রাজনৈতিক 
ও প্রশাসনিক দুর্বলতার কারণে 

ংলাদেশ হয়ে উঠেছে মাদক পাচারের 
আন্তর্জাতিক রুট । অধিকন্ত পার্বর্তী 
বৃহৎ রাষ্ট্রটি ইচ্ছাকৃতভাবে এদেশের 
উঠতি বয়সের তরুণদের ধ্বংস করার 
নীল নকশা বাস্তবায়নের জন্য তাদের 
সীমান্তে অসংখ্য হেরোইন ও 
ফেনসিডিল কারখানা স্থাপন করেছে 
এবং সেখানকার উৎপাদিত সব মাদক 


হচ্ছে। ফলে দেশে মাদকাসক্তের 
সংখ্যা আশংকাজনক ভাবে বৃদ্ধি 
পাচ্ছে। 

সরকারী মাদক অধিদফতরের 
পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশের মোট 
মাদকাসক্তের ৯০ শতাংশই কিশোর, 


হতে জানা যায়, ইদানিং যুবতীরাও 
মাদকাসক্ত হয়ে বিপথে পরিচালিত 
হচ্ছে। 


যুবক ও ছাত্র-ছাত্রী । যাদের ৫৮ ভাগই 
ধূমপায়ী। 8৪ ভাগ বিভিন্ন সন্ত্রাসী 
কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত। খুবই 


নেশা সমাজের ব্যপকভাবে প্রধানত 
পাঁচটি অংশকে অর্থনৈতিকভাবে দারুণ 
ক্ষতিগ্রস্ত করে। এই অংশগুলো হচ্ছে 
স্বাস্থ্য, উৎপাদন, অপরাধ, নিরাপত্তা, 
এবং সরকারি কার্যপ্রণালী । 

নেশাগ্রস্ত লোকেরা শুধু নিজের ক্ষতি 
করে এমন নয়, পারিপার্থিক মানুষের 
নিরাপত্তাও সঙ্কটাপূর্ণ করে তোলে। 
নেশাগ্রস্ত হয়ে গাড়ি চালালে পথ 
দুর্ঘটনায় চালকের যেমন ক্ষতি হয়, 
পথযাত্রীদের সমান খেসারত দিতে 
হয়। 

বর্তমান বিশ্বে মাদক দ্রব্য পারমাণবিক 
অস্ত্রের চেয়েও ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে। 
যা প্রতিনিয়ত ধ্বংস করে দিচ্ছে 
আমাদের ভবিষ্যৎ তরুণ-তরুণীদের 
জীবন। ধ্বসিয়ে দিচ্ছে সমাজ ও 
রাষ্ট্রের ভিত্তিমূল। সেই সাথে মাদক 


বিষয় পর্যবেক্ষণ করে একটি 


ব্যবসা বর্তমান বিশ্বে তৃতীয় বৃহত্তম ও 


প্রতিবেদন পেশ করেছে। তাদের 
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে 


সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসায় পরিণত 


বিস্ময়কর তথ্য হলো, দেশের মোট 
মাদকসেবীর অর্ধেকই উচ্চ শিক্ষিত। 
এভাবে ছাত্র-ছাত্রী ছাড়াও দিন-মজুর, 
বাসন্ট্রাক, বেবিট্যাক্সি ও 
রিকশাচালকদের মধ্যেও রয়েছে 
ব্যাপকভাবে মাদকাসক্তি। আর এটা 
জানা কথা যে, মাদকাসক্তি ও সন্ত্রাস 
অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত । 


মাদক সেবনের সূচনা যেভাবে হয় 
অনেকেই মদের পক্ষাবলম্ঘন করে 
বলেন, পার্টি-পরিবেশে একটু আধটু 
হলে ভালোই লাগে । আমাদের দৌড় 
ওই পর্যন্তই । এক কি দু'ঢোক। আমরা 
নিজেদের নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা রাখি, 
আমরা মাতাল হই না, ইত্যাদি 
ইত্যাদি। 

দীর্ঘ অনুসন্ধানের ফলাফল এই যে, 
প্রত্যেকটি মদ্যপ মাতালই প্রাথমিক 
পর্যায়ে সৌখিন পানকারী ছিল। এমন 


হওয়ায় চোরাকারবারীরা এই ব্যবসার 


একজনকেও খুঁজে পাওয়া যায়নি, যে 


ডিসেম্বর'১৮ কক আত্তার্তহীদ ৮ 


স।ম।কা।লী।ন 


মদ্যপ বা মাতাল হয়ে যাবার জন্য মদ 
পান শুরু করেছিল। অপরদিকে কোনো 
সৌখিন মদ পানকারীই একথা বলতে 
পারবে না যে, দীর্ঘ দিন যাবত 
এভাবেই দুয়েক ঢোক করেই খেয়ে 
এসেছি। কোনো দিন মাত্রা ছাড়িয়ে 
যাইনি । আর মাতাল হলে কেমন লাগে 
সে স্বাদও পাইনি । 

জীবনে একবারও যদি কেউ মাতাল 
সে স্মৃতি তাকে জীবনের শেষ দিনটি 
পর্যন্ত ভোগাবে। 

ধরুন, কোনো সৌখিন সামাজিক 
মদপানকারী, জীবনে মাত্র একবার 
নিজের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মাতাল 
হয়েছিল। আর সেই দিনই তার দ্বারা 
ধর্ষণ বা আপনজন কারো ওপরে যৌন 
অত্যাচারমূলক কোনো দুর্ঘটনা ঘটে 
গিয়েছিল। পরবর্তীকালে যদি সে, সেই 
কাজের জন্য দুঃখ প্রকাশ, বা ক্ষমা 
প্রার্থনা করে এবং ক্ষমা পেয়েও গিয়ে 
থাকে, তবুও সুস্থ ও স্বাভাবিক একজন 
মানুষকে সারাজীবনই সে স্মতির যন্ত্রণা 
ভোগ করতে হয়, যে করেছে সে এবং 
যার ওপর সংঘটিত হয়েছে সে। 
উভয়কেই এই অপুরণীয় ও 
অপরিবর্তনীয় ক্ষতির ভোগান্তি 
পোহাতে হয়। 

মাদকের কুফল 

মানুষের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক 
ও অর্থনৈতিক সবদিকেই মাদকের 
কুফল রয়েছে। অতি সংক্ষিপ্তাকারে 


(খ) পাকস্থলী ও পরিপাকতন্ত্র আক্রান্ত 
হওয়ার ফলস্বরূপ অরুচি, এ্যাসিডিটি, 
আমাশয়, আলসার, কোষ্ঠকাঠিন্য, 
কোলন ক্যান্সার ইত্যাদি রোগ হয় । 


(গ) প্রজননতন্ত্র আক্রান্ত হওয়া । ফলে 


অর্থনৈতিক কুফল 


যৌনক্ষমতা হাস, বিকলাঙ্গ, প্রতিবন্ধী 
বা খুতওয়ালা সন্তান জন্মদান, 
সিফিলিস, গণোরিয়া, এইডস প্রভৃতি 
দুরারোগ্য ব্যাধির সম্ভাবনা দেখা দেয়। 
এছাড়াও বিভিন্ন চর্মরোগ হতে পারে । 
সর্বোপরি শরীরের সার্বিক রোগ 


জীবাণু দ্বারা সহজেই একজন 
আক্রান্ত হয়। অনেক 


মাদকদ্রব্য আছে, যা সেবনে কিডনী 
বিনষ্ট হয়। মস্তিষ্কের লক্ষ লক্ষ সেল 
ধ্বংস হয়ে যায়। কোন চিকিৎসার 
মাধ্যমে যা সারানো সম্ভব হয় না। এর 
ফলে লিভার সিরোসিস রোগের সৃষ্টি 
হয়, যার চিকিৎসা দুরূহ । 
বিশেষজ্ঞের মতে মাদক ও ভেজাল 
খাদ্যের কারণেই মরণব্যাধি লিভার ও 
ব্লাড ক্যানসার ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুত 
বেগে । ফলে বর্তমান বাংলাদেশে প্রায় 
১ কোটি লোক ক্যান্সারে আক্রান্ত । 


মানসিক কুফল 

মাদকের প্রভাবে মস্তিক্ষের নিয়ন্ত্রণ 
ক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ফলে তার মধ্যে 
পাগলামি, অমনোযোগিতা, 
দায়িতৃহীনতা, অলসতা, উদ্যমহীনতা, 
মেজাজ, আপনজনের প্রতি অনাগ্রহ 
এবং গ্নেহ-ভালোবাসা কমে যাওয়া 
ইত্যাদি আচরণ প্রতিভাত হয়। 


সামাজিক কুফল 

প্রাথমিকভাবে তার বন্ধুদের সাথে দূরত্ব 
সৃষ্টি হয়। বড়দের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও 
ছোটদের প্রতি প্নেহ কমে আসে। 
অতঃপর সে ক্রমে নানাবিধ 
অসামাজিক কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ে । 
সে যেকোনো সুযোগে অপরাধ জগতে 
প্রবেশ করে। হেন কোন অপকর্ম নেই, 
যা তার দ্বারা সাধিত হয় না। দুষ্ট 
লোকেরা টাকার বিনিময়ে সর্বদা 
এদেরকেই ব্যবহার করে থাকে । এরা 
সর্বদা মানুষের ঘৃণা কুড়ায় ও সমাজে 
নিগ্বিহীত হয়। 


বিশ্বব্যাংকের হিসাব মতে প্রতি বছর 
কেবল মাদকের কারণে বিশ্বব্যাপী 
২০০ বিলিয়ন ডলার (১৬২০০ 
বিলিয়ন টাকা) ক্ষতি হয়। ২০০৫ 
সালের হিসাব অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রে মাদক 
জাতীয় পণ্যের বিজ্ঞাপনে ১ হাজার 
৩০০ কোটি ডলারের বেশী ব্যয় হয়। 
বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা-এর হিসাব মতে বিশ্বে 
প্রতিদিন 8৪ হাজার লোক 
মাদকজনিত কারণে মারা যায়। 
সম্প্রাতি ইংল্যান্ডের একটি পরিসংখ্যানে 
দেখা গেছে যে, প্রতি বছর খুন, 
রাহাজানি, আত্মহত্যা, সড়ক ও বিমান 
দুর্ঘটনা ও অন্যান্য কারণে মৃত্যু 
সংখ্যার চেয়ে কয়েকগুণ বেশী মৃত্যু 
হয় মাদকের কারণে” । 

উপরে বর্ণিত শুধুমাত্র মাদকের ক্ষতির 
হিসাবের সাথে অন্যান্য মাদক দ্রব্য ও 
জুয়ার হিসাব যোগ করলে দেখা যাবে 
যে, বিশ্বের সকল আর্থিক ক্ষতির মধ্যে 
সিংহভাগ ক্ষতি হয় মদ ও জুয়ার 
কারণে । বর্তমান যুগে ক্রিকেট জুয়া 
যার শীর্ষে অবস্থান করছে। অথচ মানুষ 
যদি আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা মানত, তবে 
তারা এই চুড়ান্ত ক্ষতির হাত থেকে 
বেঁচে যেত। 

ইসলামে মদ্যপান হারাম 

মানুষের জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ 
হতে সর্বোত্তম অনুগ্রহ হলো এঁশীগ্রন্থ 
আল-কুরআনুল কারীম । যা দ্বারা তিনি 


দিয়েছেন। তাই কুরআনে বর্ণিত জীবন 
যাপন পদ্ধতিকে দীনুল ফিতরাহ' বা 
মানুষের স্বভাবজাত জীবনব্যবস্থা বলা 
হয়। এর সকল বিধি-নিষেধের আসল 
উদ্দেশ্য মানব জাতিকে সকল অনিষ্ট 
থেকে রক্ষা করা। মদ মানুষকে তার 
প্রকৃতগত স্বভাবের ওপর দাঁড়াতে দেয় 
না। একথা স্বতন্ত্র কোনো ব্যক্তির 


মানুষের মনুষ্যত্ব বিলুপ্ত করে পশুর 
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কাতারে নিয়ে আসে, অথচ মানুষ হলো 
সৃষ্টিকুলের তম। সর্বোপরি 
ইসলামে মদ বা নেশা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ 
হারাম । 

ইসলামে ঘোষিত হারাম দ্রব্যগুলোর 
ওপর যুগ যুগ ধরে বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা ও গবেষণা চালিয়ে দেখেছেন, 


থাকলেও তা সময়ের ব্যবধানে 
ক্ষতিরই কারণ হয়ে দেখা দেয়। যে 
দ্রব্য জ্ঞান-বুদ্ধি হাস করে দেয়, নেশা 
সৃষ্টি করে, ধ্বংস করে 
গুণাবলি এবং ধ্বংস করে সমাজ ও 
সভ্যতাকে, তা-ই মাদক। তাইতো 
ইসলামে তা পুরোপুরি হারাম ঘোষণা 
করেছে। দেড় হাজার বছর আগেই 
প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত 
দরদি ও কঠোর কণ্ঠে আহ্বান 
করেছেন, মাদককে রুখে দাঁড়াও । সুস্থ 
সুন্দর সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে তোলো । 

শুরুতে ইসলামের মাদকবিরোধিতা 
পাশ্চাত্য দেশগুলোতে উপহাসের 
ব্যাপার ছিল। তারা নেশায় বুঁদ হয়ে 


তুলে ধরেছিল নিজেদের বেহায়াপনা, 

ড়ামি ও নানা ধরনের 
সভ্যতাবিবর্জিত অমানসিক আচরণ । 
তারা ইসলামের শাশ্বত কল্যাণকর 


বাণীগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে 
উঠেপড়ে লেগেছিল। অথচ এখন 


সর্বস্তরে মাদকবিরোধী আন্দোলন শুরু 
হয়েছে । মাদকবিরোধী জনমত গঠনে 
বিশ্বের প্রতিটি দেশেই নানা ফোরাম 
গড়ে উঠেছে। এসবের মাধ্যমে 
প্রমাণিত হচ্ছে, ইসলামই চিরসত্য 


করেছিল। প্রথমে 
আদর্শিক এবং চিন্তার আন্দোলন শুরু 
করে, পরে সামাজিক ও রাজনৈতিক 
এবং শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ 


“হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, 
মূর্তি এবং ভাগ্যনির্ধারক স্বরসমূহ 
শয়তানের অপবিত্র কাজ। অতএব 
এগুলো বর্জন করো, তাহলে তোমরা 
সফলতা অর্জন করতে পারবে। 
শয়তান চায় মদ ও জুয়ার মাধ্যমে 
তোমাদের পরস্পরের মাঝে শক্রতা ও 
বিদ্বেষ সৃষ্টি হোক এবং আল্লাহর স্মরণ 
ও নামাজ থেকে তোমাদেরকে বিরত 
রাখতে । তরু কি তোমরা নিবৃত হবে 
নাঃ (সূরা আল-মায়িদা: ৯০-৯১) 

উপযুক্ত আয়াতে প্রধান চারটি হারাম 
বন্ত হতে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া 
হয়েছে। তাহলো যথা, মদ, জুয়া, মূর্তি 
এবং ভাগ্যনির্ধারক স্বর ইত্যাদি। 
উল্লেখ্য যে, সূরা মায়েদাহ কুরআনের 
শেষ দিকে নাধিল হওয়া সূরাসমূহের 


গ্রহণের মাধ্যমে ইসলাম মাদকের 
বিরুদ্ধে নিজের অবস্থান তুলে ধরে 
পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা 
বলেন, 
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অন্যতম । অতএব এখানে যে বস্তগুলো 
হারাম ঘোষিত হয়েছে, সেগুলো আর 
মনসুখ হয়নি। ফলে তা কিয়ামত 
পর্যন্ত চিরন্তন হারাম হিসাবেই বাকি 
থাকবে । অসংখ্য নিষিদ্ধ বস্তর মধ্যে 
এখানে প্রধান চারটির উল্লেখ করার 
মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ চারটি 
হারাম বস্ত আরও বহু হারামের উৎস। 
অতএব এসব বন্ধ হলে অন্যগুলোও 
বন্ধ হয়ে যাবে। 


ুৃিলা লাউ 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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প্রসঙ্গ: তাবলীগ জামায়াত 
ওলামায়ে কেরামকে আপনাদের 
প্রতিপক্ষ ভাববেন না 


আল্লামা মুফতী তকী উসমানী 


ইসলাম কখনই একমুখী পথে চলতে বলে না। তাবলীগ 
জামায়াতের আকাবিরগণের মধ্য কেউই এমন শিক্ষা 
দেননি । কিন্তু পরবর্তীকালে কিছু লোকের মাঝে আত্মস্তরিতা 
দেখা যাচ্ছে । এরা পড়ালেখা না করেই এবং দীনের গভীর 
উপলব্ধি আত্মস্থ না করেই আমির বনে যাচ্ছে। এরাই 
দুনিয়াকে গুমরাহ করছে। 

কাজেই তাবলীগের ভাইদেরকে আমি বলব, “আল্লাহর 
ওয়াস্তে বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করুন। কেউ যদি ইখলাসের 
সঙ্গে আপনাকে কোনো কথা বলে তাহলে আল্লাহর ওয়াস্তে 


আপনার মনের এই শংকা প্রমাণ দিচ্ছে যে, এটি 
ইসতিদরাজ নয়। 

ইলিয়াস (রহ.) তখন শান্ত হন। এরপর বলেন, “আমাদের 
এই মেহনতের লাগাম ক্রমশ সাধারণ শিক্ষিতদের হাতে 
চলে যাচ্ছে। কাজেই শংকা জাগছে, এরা বাড়াবাড়ি ও 
অতিরঞ্জনের শিকার হয়ে পড়তে পারে । 

আব্বাজান যেই বাড়াবাড়ি ও আত্মশ্লীঘার কথা বলেছিলেন, 
এখন তা ক্রমশ পরিলক্ষিত হতে শুরু করেছে। এদের 
অবস্থা এমন যে, আপনি যত অতি সামান্য কথাও বলতে 
যান, যত ইখলাসের সঙ্গেই বলুন, যত ভালোবাসা জড়িয়েই 
বলুন, তারা আপনার কথাকে তাবলীগের বিরোধিতা সাব্যস্ত 
করবে । তারা তৎক্ষণাৎ মুখের ওপর মন্তব্য করবে যে, এটি 
তাবলীগের বৈরীতা । আমি অনুরোধ করব, আল্লাহর ওয়াস্তে 
আপনি নিজেও এই কর্মপন্থা ত্যাগ করুন। অন্যদেরকেও 
ত্যাগ করতে বলুন। 

এখন আমি আপনাদেরকে আমার নিজের এক ঘটনা 


তাকে আপনার শত্রু মনে করবেন না। তাকে আপনার 
মুখালিফ বা প্রতিপক্ষ মনে করবেন না। 


শোনাচ্ছি। এক মসজিদে আমি প্রতি রোববার কুরআন 
কারিমের মজলিসে অংশগ্রহণ করে থাকি । মজলিসটি প্রথমে 


আমি আগেও বলেছি যে, আল্লাহর মেহেরবানিতে তাবলীগ 
জামায়াতের মাধ্যমে উম্মতের যে পরিমাণ উপকার হয়েছে, 
তা অন্য কোনো জামায়াতের মাধ্যমে হয়নি । এটি হযরতজি 
মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস (রহ.)-এর বুকের আগুন। যেই 
আগুনের আলোয় সারা দুনিয়াতে একটি সুবিশাল নূর ছড়িয়ে 
পড়েছে। কিন্তু মনে রাখবেন, এর অর্থ এ নয় যে, “এ 
জামায়াতের সকল সদস্য নিম্পাপ ও ভুল-ত্রুটি উর্যে। 
তাদের কারো থেকে কোনো বিভ্রান্তি প্রকাশ পেতে পারে 
না। “তাদের কারো থেকে কোনো ভুল প্রকাশ পেলে তা 
ধরিয়ে দেওয়া যাবে না।' “যদি কেউ ভুল ধরিয়ে দেয় 
তাহলে সে তাবলীগের শক্র।' যাদের মাঝে এ ধরনের 
বিষাক্ত মানসিকতা আছে, তারা যেন অতিসত্তর নিজের 
মানসিকতা শুদ্ধ করে নেয়। যদি এই মানসিকতা থাকে 
তাহলে তা আপনাদেরকে একটি ফেরকা বানিয়ে ফেলবে। 
এই মানসিকতা আপনাদেরকে মুসলিম উম্মাহ থেকে বিচ্ছিন্ন 
করে ফেলবে । এ ধরনের চিন্তাধারা খতম করুন । 


শুক্রবার হতো । সেই মজলিসের উদ্যোগ আমি নিজ থেকে 
নিইনি। মাওলানা সাহবান মাহমুদ সাহেব সহ আরো 
কয়েকজন মুরুব্বির উপর্পরি অনুরোধে কাজটি শুরু হয় 
মজলিস শুরু করার ব্যাপারে যখন সাথীরা এলান করে তখন 
মহল্লার তাবলীগের সাথীরা এসে বলে যে, মজলিসটি 
শুক্রবারে করবেন না। আমি কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা 
বলে, সেদিন আমাদের গাশত হয়। আমি বললাম, হ্যাঁ, 
গাশত অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কাজেই আসুন, আমরা 
সময় আলাদা করে নিই। আপনারা কখন গাশত করেন? 
তারা উত্তর দিলো, মাগরিব ও ইশার পর। 

আমি বললাম, তাহলে তো কোনো সমস্যা নেই । আমাদের 
বয়ান হবে আসরের পর | আপনাদের মাগরিবের পর 
তখন তারা এর উপর আপত্তি করে বলল, আসল বিষয় 
হলো, যারা আপনার মজলিসে আসরের পর শরিক হবে 
তারা আর মাগরিবের পর আমাদের গাশতে আসবে না । 


ওলামায়ে কেরামের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো, তারা তাদের 
সেই মানসিকতাকে নির্মূল করবেন এবং এ জামায়াতকে 


আমি বললাম, ভাই, আমি সবাইকে গাশতে শরিক হতে 
বলব । উৎসাহ দেব। কাজেই যেহেতু দু'আমলের সময় এক 


ভারসাম্যপূর্ণ পথে উঠিয়ে আনার চেষ্টা করবেন। এটাই 
তাবলীগের আসল দাওয়াত। হযরত মাওলানা ইলিয়াস 
(রহ.)-এর কাছে যখন আমার আব্বা হযরত মাওলানা 
মুফতি শফি সাহেব (রহ.) যান তখন মাওলানা ইলিয়াস 
(রহ.) চোখের পানি ফেলে কীদতে শুরু করেন। তিনি 
বলেন, যেভাবে সারা দুনিয়াতে দাওয়াতের মেহনত ছড়িয়ে 
পড়েছে তা দেখে ভয় হচ্ছে, জামায়াতের এই অস্বাভাবিক 
জনপ্রিয়তা ইসতিদরাজ (ধীরে ধীরে পাকড়াও) নয়তো! 

তখন আব্বাজান উত্তর দেন, আমি আপনাকে আশ্বস্ত করছি 
যে, এটি ইসতিদরাজ নয় । কারণ হলো, ইসতিদরাজ তখন 
হয় যখন ব্যক্তির মনে ইসতিদরাজের শঙ্কা না জাগে। 


নয়, কাজেই দুটি আয়োজনের মাঝে বৈপরীতৃ হচ্ছে না। 
আমি এ কথাটি বলা মাত্রই তাদের মুখ থেকে প্রচণ্ড ঝাজ 
নিয়ে এ বাক্য বের হলো যে, “আপনি দীনের পথে 
প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছেন” দেখুন, তাদের মানসিকতা কী 
হয়ে গেছে। তারা মনে করছে যে, প্রেফ গাশতই দীনের 
কাজ। কুরআন কারিমের আলোচনা করা ও শোনানো 
তাদের কাছে দীনের কাজ নয়। মনে রাখবেন, এটাই সেই 
গুলু ও বাড়াবাড়ি, যা তাদেরকে ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে 
যাচ্ছে। শুধু তাই নয়; আপনি যদি তাদেরকে তাদের সেই 
ভুল ধরিয়ে দিতে যান তাহলে তারা বলবে, এটা তাবলীগের 
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আল্লাহর ওয়াস্তে আপনারা আপনাদের এই 
পরিবর্তন করুন। এই মানসিকতা মেহনতের 
মাঝে আগ্তন লাগিয়ে দেবে। এটা মেহনতের প্রচণ্ড ক্ষতি 
করবে। এই মানসিকতা দীনের কোনো উপকার বয়ে 


ইলমের কারণে আলেমদের অনেক সম্মান করা উচিত। 
!মালফুযাতে ইলিয়াস (রহ.): ৫৬1 
মুবাল্লিগগণ আলেম ও আহলে 

যিকিরের সোহবতে উপকৃত হবে 
হযরত আরও বলেন, ইলম ও জিকিরের কাজ এখন পর্যন্ত 


কিছু লোকের মানসিকতা এতোটাই বিনষ্ট হয়ে গেছে যে, 


আমাদের মুবাল্লেগদের আয়ত্তে আসেনি । এটি আমাকে 


শুধু এই মেহনতই দীনের কাজ। অন্য কোনো আমল দীনের 
কাজ নয়। সেগুলোর দু'পয়সার মুল্যও নেই। এটাই 


অনেক চিন্তিত করে । তা অর্জনের পথ হলো, এদের আলেম 
ও আহলে জিকিরের কাছে পাঠাতে হবে। তাহলে এরা 


বাড়াবাড়ি। এমন অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি থেকে আল্লাহ 
আমাদের নিরাপদ রাখুন । বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি দুটো 
থেকেই আল্লাহ আমাদের নিরাপদ রাখুন । 


তাদের তত্তাবধানে তাবলীগ ও করবে এবং তাদের ইলম ও 
সোহবতে উপকৃতও হবে । [মালফুযাতে ইলিয়াস (রহ.): ৫৬] 
(যেমন- আমরা ছয় সিফতের “ইলম ও জিকিরের সিফতের' 


শেষ কথা, আল-হামদু লিল্লাহ এই তাবলীগের মেহনত 


আলোচনায় বলি, ফাযায়েলের ইলম আমরা তালিমের 


সামষ্টিকভাবে অনেক গুরুত্ৃপূর্ণ কাজ। আমরা যথাসম্ভব 


হালকায় বসে শিখি আর মাসায়েলের ইলম আমরা হক্কানি 


বেশি বেশি করে এই মেহনতে সময় লাগানোর চেষ্টা করি। 
আমাদের নিজেদেরও উপকার হবে, উম্মতেরও উপকার 
হবে। আমরা অবশ্যই তাবলীগের মেহনত করব এবং 
উপরে আলোচিত মানসিকতা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে 
নিবৃত্ত রাখব । আমরা সবর করব । আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের 
নিয়তে আমল করব। নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করব না। 
এই কাজ আসান হয় আল্লাহঅলাদের সংস্পর্শের 
বদৌলতে । মহান আল্লাহ আমাদেরকে সহীহ সুরতে নেক 
কাজ করার তওফিক দিন। 


আলেমদের কাছে গিয়ে শিখি ।) 


হযরত থানভী রহ.) অনেক বড় কাজ করেছেন 

হযরত মাওলানা থানভী (রহ.)-এর সঙ্গে হযরত মাওলানা 
ইলিয়াস (রহ.) এর আন্তরিক সম্পর্ক ছিল। সে কারণেই 
তিনি থানভি (রহ.)-এর শিক্ষা ব্যাপক করতে চাইতেন। 
তিনি একবার বলেন, হযরত মাওলানা থানভি (রহ.) অনেক 
বড় কাজ করেছেন । আমার মনে চায়, শিক্ষা তো হযরত 
থানভী (রহ.)-এর হবে। কিন্তু তাবলীগ পদ্ধতি হবে 
আমার । এতে তার শিক্ষা প্রসার লাভ করবে । (মালফুযাতে 
ইলিয়াস রেহ.): ৫৮ 

১748৮ 

তার কিতাবসমূহ দ্বারা হওয়া 

হযরত মাওলানা এ “মেওয়াতের সাথীদের" 
একটি চিঠি লিখে কিছু বিষয়ে উপদেশ দিলেন। সেই 
চিঠিতে এটিও ছিল: “হযরত থানভী (রহ.)-এর জন্য 
“ইছালে সওয়াবের" অনেক ইহতিমাম করবে । সব রকমের 
নেক কাজ দ্বারা তাকে সওয়াব পৌঁছাবে । বেশি পরিমাণে 
কুরআন শরিফ খতম করবে । সবাই এক স্থানে জড়ো হয়ে 


দাওয়াত ও তাবলীগ জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা হযরতজি 
মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) নিজে হক্কানি আলেম ছিলেন এবং 
আলেমদের সব সময় কদর করতেন । দাওয়াতি কাজে তিনি 
সব সময় ওলামায়ে কেরামের পরামর্শ নিতেন। সেই সঙ্গে 
তাবলীগ সংশ্লিষ্টদের সবসময় আলেমদের পরামর্শ মেনে 
চলারও উপদেশ দিতেন। হযরতজির এমন কিছু বিষয় তুলে 
ধরা হলো। 


হযরতজি বলেন, একজন সাধারণ মুসলমানের প্রতিও 
অকারণে কুধারণা করা ধ্বংস টেনে আনে । আর আলেমদের 
সমালোচনা তো অত্যন্ত গুরুতর বিষয় । 

আরও বলেন, আমাদের তাবলীগের নিয়মে মুসলমানের 
ইজ্জত ও আলেমদের সম্মান মৌলিক বিষয়। প্রত্যেক 
মুসলিমকে ইসলামের কারণে সম্মান করা উচিত এবং 


পড়ার প্রয়োজন নেই। বরং সবাই একাএকাভাবে পড়াই 
অতি উত্তম। তাবলীগে বের হওয়ার সওয়াব সবচেয়ে 
বেশি। এ জন্যে এভাবে সওয়াব বেশি করে পৌছাবে। 

তিনি চিঠিতে আরও লিখেন, হযরত থানভী (রহ.) থেকে 
উপকৃত হওয়ার জন্য প্রয়োজন তার মুহাব্বত থাকা এবং 
তার সাহীবৃন্দ ও তার রচনাবলির মোতালাআ বা অধ্যয়ন 
করে উপকৃত হওয়া । তার কিতাবগুলো পড়ার দ্বারা ইলম 
আসবে এবং তার সাথীদের দ্বারা আসবে আমল । !মাকাতিবে 
ইলিয়াস (রহ.): ১৩৭-১৩৮] 
(মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) এর এসব বাণী দ্বারা ভালোভাবে 
বুঝা যায়, হক্কানি আলেমগণ ও মাশায়েখের কিতাব পড়া 
উপকার থেকে খালি নয়।) 
উম্মতের যে সকল শ্রেণি বা মহল দীনি আখলাক থেকে বহু 
দূরে সরে গেছে তাদেরও হযরত মাওলানা ইলিয়াস রেহ.) 
উপেক্ষা করতে চাইতেন না একারণেই জনসাধারণ ও 


ডিসেম্বর'১৮ ল্য) আত্জর্তহীদ ১২ 
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ওলামায়ে কেরামের সম্পর্কহীনতা ও দূরত্ব কিছুতেই তার 
বরদাশত হতো না। 


উত্তরোত্তর উন্নতি ও জনপ্রিতার এতো ব্যাপকতা দেখে 
নিজের প্রতি আমি খুবই শঙ্কাগ্রস্ত। কে জানে কখন এ দুষ্ট 


এটাকে তিনি উম্মতের বিরাট দুর্ভাগ্য, ইসলামের ভবিষ্যতের 


নফস অহংকার ও আত্মতুষ্টির শিকার হয়ে পড়ে । 


জন্য বিরাট খাতরা (ক্ষতি) এবং ধর্মহীনতা ও ধর্মদ্রোহীতার 


সুতরাং আমি আপনার মতো হক্কানি আলেমদের কঠোর 


পূর্বলক্ষণ মনে করতেন। মাওলানা তার দাওয়াতি 
মেহনতের বিষয়ে আশাবাদী ছিলেন৷ (এবং কিছু সুলক্ষণও 
ফুটে ওঠেছিল) মাধ্যমে 
জনসাধারণ ও ওলামায়ে কেরাম 
পারবেন এবং এক অপরের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে 
পারবেন । 
মাওলানা একদিকে ওলামায়ে কেরামকে দাওয়াতের মাধ্যমে 
জনসাধারণের কাছে যাওয়ার এবং জনসাধারণের প্রতি 
দরদি হওয়ার তাগিদ করেতেন। অন্যদিকে জনসাধারণকে 
উদ্বুদ্ধ করতেন, যেন তারা ওলামায়ে কেরামের কদর ও 
মর্যাদা বুঝে এবং উসুল আদব রক্ষা করে তাদের খেদমতে 
হাজির হয় এবং প্রয়োজনীয় ইলম হাসিল করে । 

তাদের তিনি ওলামায়ে কেরামের জেয়ারত ও মোলাকাতের 
সওয়াব এবং তাদের খেদমতে হাজির হওয়ার উসুল আদব 
শেখাতেন । ওলামায়ে কেরামকে দাওয়াত দেওয়ার , তাদের 
থেকে ফায়দা হাসিল করার এবং তাদের কাজের সঙ্গে যুক্ত 
করার হেকমত ও তরিকা বলতেন । 

ওলামায়ে কেরামের কোনও কথা বা কাজ বুঝে না এলে 
তার সুব্যাখ্যা গ্রহণ, সুধারণা পোষণের অভ্যাস তাদের মাঝে 
গড়ে তুলতেন। তাদের তিনি ওলামায়ে কেরামের খেদমত 
পাঠাতেন এবং ফিরে আসার পর জিজ্ঞেস করতেন, কীভাবে 
গিয়েছো? কী করেছো? কী বলেছো? ইত্যাদি । 

তারপর প্রয়োজনে তাদের (আপত্তিকর ) সমালোচনা ও 
প্রতিক্রিয়ার সংশোধন করতেন এভাবে বণিক শ্রেণিকেও 
ওলামায়ে কেরামের এতো কাছে নিয়ে এসেছিলেন, বিগত 
বহু বছরে (সম্ভবত খেলাফত আন্দোলনের পরে) এমনটি 
কখনও দেখা যায়নি । 


হযরতজি মাওলানা ইউসুফ 
কান্ধলভী (রহ.) সম্পর্কে ১০ তথ্য 

অন্তদর্শী ওলামায়ে হকের খেদমতে তার প্রতি সংশোধনের 
সজাগ দৃষ্টি রাখার সকাতর অনুরোধ জানিয়ে তিনি বলতেন, 
আমার মধ্যে অহংকার বা আত্মতুষ্টির লেশ যদি ধরা পড়ে 
তাহলে আমাকে সতর্ক করুন । 

শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া (রহ.) এবং মাজাহিরুল 
উলুম মাদরাসার শিক্ষাসচিব মাওলানা হাফেজ আবদুল 
লতিফ সাহেবকে এক পত্রে লিখেন, 


শাসন ও নেগরানির ভীষণ মুখাপেক্ষী । আপনারাও আমাকে 
আপনাদের সার্বক্ষনিক নেগরানির মুহতাজ মনে করবেন। 
কাজের কল্যাণের বিষয়ে দৃঢ় থাকার এবং অকল্যাণকর 
বিষয় পরিহার করার জন্য আমাকে কঠোরভাবে তাগিদ 
করবেন | 1২২ রমজান ৬২ হিজরি, ২৩ সেপ্টেম্বর ৪৩ ইংরেজি] 

মুফতি কেফায়েতুল্লাহ (রেহ.), মাওলানা থানভী (রহ.), 
মাওলানা মাদানী (রহ.), মাওলানা রায়পুরী (রহ.) ও 
সাহারানপুরী (রহ.) সকলের সঙ্গে মাওলানা ইলিয়াস 
(রহ.)-এর গভীর সম্পর্ক ছিল। বড় বড় আকাবিরের 
খেদতে দীনি বিষয়ে হাজিরা দেওয়া ইলিয়াস (রহ.) এর 
জীবনের মামুল (অভ্যাস) ছিল 


দীনী কাজে পরস্পরকে শ্রদ্ধা ও মুহাব্বত 

তাবলীগের মেহনত শুরুর আগেও যেমন এটা ছিল , কাজ 
শুরু করার সময়ও তা ছিল। বরং তখন তো তিনি বারবার 
দেওবন্দ ছুটে যেতেন। 
তাদের অনুমতি ও দোয়া নিয়েই এই মেহনতকে আবার চালু 
করেন। কাজ শুরু করার পরও বারবার বড় বড় ওলামা 
হযরতদের কাজের কারগুজারি শোনাতেন এবং প্রয়োজনীয় 
সংশোধন করে নিতেন। বড়দের নিজামুদ্দীনেও বারবার 
নিয়ে যেতেন এবং কাজের বাস্তব চিত্র দেখিয়ে দিকনির্দেশনা 
নেওয়ার চেষ্টা করতেন। 

হযরত বলতেন, “আলেমদের বলতে হবে তাবলীগ 
জামায়াতের চলাফেরা ও চেষ্টা সাধনার দ্বারা সাধারণের 
মাঝে শুধু দীনের মর্যাদা ও আগ্রহ তৈরি করা যায় এবং 
তাদের দীন শেখার জন্য উৎসাহী করা যায়। ভবিষ্যতে 
দীনের তালিম ও তারবিয়তের কাজ আলেম ও সালেহদের 
সুদৃষ্টির দ্বারাই হতে পারে। এজন্য আলেমদের সুদৃষ্টি বা 
নেক নজর খুবই প্রয়োজন ।” !মালফুষাতে ইলিয়াস (রহ.): ১৭০1 
মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) মুফতি কেফায়েতুল্লাহসহ ওই 
সময়ের বড় বড় আলেমদের কাছে কাজের উসুলের বিষয়ে 
বারবার ছুটে গিয়েছেন। দারুল উলুম দেওবন্দে হাজির হয়ে 
ছয়টি গুণের কথা যখন প্রস্তাব করেন, তখন একটি গুণ 
ছিল, “ইকরামুল ওলামা? । 

মুফতি কেফায়েতুল্লাহ রেহ.) দেখে-শুনে বললেন, ইলিয়াস! 


প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় হযরত শাইখুল হাদিস এবং মোহতারাম 
শিক্ষাসচিব, আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া 
বারাকাতুহু। 

আশা করি কুশলেই আছেন। রমজানপূর্ব সময়ে অন্তরে 
একটা বিষয়ের খুবই গুরুত্ব ছিল। কিন্ত নিজের মানবীয় ও 
ইমানি দুর্বলতার কারণে তা একবারেই ভুলে গিয়েছিলাম । 
সেটা এই যে, আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহে বর্তমানে কাজের 


তুমি “একরামুল ওলামার' পরিবর্তে “একরামুল মুসলিমিন' 
রাখো । এতে বেশি ফায়দা হবে। ইলিয়াস (রহ.) 
আনন্দচিত্তে তা গ্রহণ করে নিলেন। তখন মুফতি সাহেব 
নিজ হাতে “ইকরামুল ওলামা' কেটে “ইকরামুল মুসলিমিন' 
রেখে দিলেন। [সুত্র মুফতি হাবিবুর রহমান খায়রাবাদী, প্রধান 
মুফতি: দারুল উলুম দেওবন্দা (দাওয়াতের মেহনত ও তবলীগের 
মুরুব্বিদের ভারসাম্যপূর্ণ আমল গ্রন্থ থেকে) 
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আল্লাহ তায়ালা বলেন, “আর মানুষের 


লিপ্ত হবে তারা গুনাহগার হবে আর 


আল্লাহরই মতই ভালবাসে অথবা 


মধ্য থেকে কেউ কেউ না জেনে 


যারা হারামকে হালাল করে নেবে তারা 


আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বিভ্রান্ত 
আর তারা সেগুলোকে হাসি-ঠাট্টা 
হিসেবে গ্রহণ করে ।" [সূরা লুকমান: ৬] 

বেশির ভাগ তাফসীরকারকগণ এই 
আয়াতে ব্যবহৃত আরবি শব্দ 
লাহওয়াল হাদীস বলতে গানকে 
বুঝিয়েছেন। সাহাবাদের ভেতর 
ওলামা, ফুকাহা ও মুফাসসিরীন 
হিসেবে পরিচিত আবদুল্লাহ ইবনে 
মাসউদ, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
এবং হযরতআবদুল্লাহ ইবনে ওমর 
(রাষি.)-এই তিনজনেই এই আয়াতকে 


কুফরিতে লিপ্ত হবে। আল্লাহ বলেন, 
“মুমিন নারী ও পুরুষকে এটি শোভা 
পায়না যে যখন আল্লাহ ও তার রাসূল 
কোন বিষয় নির্ধারন করে দিবেন তখন 
তারা এর বিরোধিতা করবে। যে 
আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরোধিতা 
করবে সে অবশ্যই বড়ই ভুলের মধ্যে 
নিপতিত হবে ৷" সূরা আল-আহ্যাব: ৩৬] 


ইসলাম কোন জিনিসের মধ্যে 
ক্ষতিকারক কোন কিছু না থাকলে 
তাকে হারাম করেনি । গান ও বাজনার 
মধ্যে নানা ধরনের ক্ষতিকর জিনিস 
রয়েছে। শায়খুল ইসলাম ইবনে 


আরো অধিক। 

ফাহেশার মধ্যে আছে: গান হল যিনার 
রাস্তাস্বরূপ। এর কারণেই বেশির ভাগ 
ফাহেশী কাজ অনুষ্ঠিত হয় গানের 
মজলিসে । যেখানে পুরুষ, বালক, 
বালিকা ও মহিলা চরম স্বাধীন ও 
লজ্জাহীন হয়ে পড়ে। এভাবে গান 
শ্রবণ করতে করতে নিজেদের ক্ষতি 
ডেকে আনে । তখন তাদের জন্য 
ফাহেশা কাজ করা সহজ হয়ে দীড়ায়, 
যা মদ্যপানের সমতুল্য কিংবা আরও 
অধিক। 

কতল বা হত্যা: অনেক সময় গান 
শ্রবণ করতে করতে উত্তেজিত হয়ে 
একে অপরকে কতল করে ফেলে। 


তাইমিয়া (রহ.) এ সম্বন্ধে বলেন, 


হাসান আল-বাসারী (রহ.) বলেন, তা 


বাজনা হচ্ছে নফসের মদ স্বরুপ । মদ 


গান ও বাদ্য শানে নাযিল হয়েছে। 
!তাফসীর ইবনে কসীর, ৩৪৫১1 

আল্লাহ তায়ালা শয়তানকে সম্বোধন 
করে বলেন, “তোমার কণ্ঠ দিয়ে 
তাদের মধ্যে যাকে পারো প্ররোচিত 
কর ।' /সূরা আল-ইসরা: ৬৪] 

ইসলামে বাদ্য-বাজনা হারাম এবং 
যারা একে হালাল মনে করে তারা 
আল্লাহর চরম অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়: 
রাসূল (সা) বলেছেন, “আমার 
উম্মাতের মাঝে এমন কিছু লোক 
আসবে যারা ব্যভিচার, পশম, মদ ও 


যেমন মানুষের ক্ষতি করে, বাদ্যও 
মানুষের সেই রকম ক্ষতি করে । যখন 
গান-বাজনা তাদের আচ্ছন্ন করে 
ফেলে, তখনই তারা শিরকে পতিত 
হয়। আর তখন তারা ফাহেশা কাজ ও 
জুলুম করতে উদ্যত হয়। তারা শিরক 
করতে থাকে এবং যাদের কতল করা 
নিষেধ তাদেরকেও কতল করতে 
থাকে । যিনা করতে থাকে । যারা গান- 
বাজনা করে তাদের বেশির ভাগের 
মধ্যেই এই তিনটি দোষ দেখা যায়। 
তাদের বেশির ভাগই মুখ দিয়ে শিস 


বাদ্য-যন্তরকে হালাল করে নেবে।, 
[সহীহ আল-বুখারী: ৫৫৯০1 
এই সহীহ হাদীস পরিষ্কার বলে দিচ্ছে 


দেয় ও হাততালি দেয়। [মাজমু' আল- 
ফাতওয়া, ১০/৪১৭1 
শিরকের নিদর্শন: তাদের বেশির ভাগই 


যে, বাদ্য-যন্ত্র হারাম। যারা হারামে 


তাদের শায়খ (পীর) অথবা গায়কদের 


তখন বলে, তার মধ্যে এমন অবস্থা 
সৃষ্টি হয়েছিল যে জন্য হত্যা করা ছাড়া 
উপায় ছিল না। তা হতে বিরত থাকা 
তার ক্ষমতার বাইরে ছিল। আসলে 
এই সময়ে মজলিসে শয়তান উপস্থিত 
হয়। আর যাদের উপর শয়তান বেশি 
শক্তিশালী, তারা অন্যদের কতল করে 
ফেলে । গান-বাজনা শ্রবণে অন্তরের 
কোন লাভ হয় না, তাতে কোন 
উপকারও নেই বরঞ্চ ওতে আছে 
গোমরাহী এবং ক্ষতি, যা লাভের 
থেকেও বেশি ক্ষতিকর । উহা রুহের 
জন্য সে রকম ক্ষতিকর যেমন মদ 
শরীরের জন্য ক্ষতিকর। ফলে যারা 
সঙ্গীত শ্রবণ করে, তাদের নেশা 
মদ্যপায়ীর নেশা থেকেও অনেক বেশি 
হয়। তারা ওতে যে মজা পায়, তা 
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মদ্যপায়ীর থেকেও অনেক বেশি। 
শয়তানও তাদের নিয়ে খেলা করে। 


এই অবস্থায় শয়তানও তাদের নিয়ে 
খেলা করে। তারা আগ্তনে প্রবেশ 
করে, কেউ গরম লোহা শরীরের মধ্যে 
কিংবা জিহবায় প্রবেশ করায় অথবা 
এ জাতীয় কাজ করে। তারা সালাত 
আদায়ের সময় অথবা কোরআন 
তেলাওয়াতের সময় এই রকম অবস্থা 
প্রাপ্ত হয় না। কারণ এগুলি শরীয়ত 
সা. কাজ, যা শয়তানকে দূরে সরিয়ে 
দেয়। আর অন্যগ্তলো ইবাদতের নামে 
বিদআত । এতে আছে শিরক ও 
শয়তানী কাজ, দার্শনিকের কাজ, যাতে 
শয়তানরা সহজেই আকৃষ্ট হয়। 
শরীরের মধ্যে লোহার শলাকা, না 
রাসূল (সো.), আর না সাহাবীরা প্রবেশ 
করাতেন। যদি এ কাজ উত্তমই হত 
তবে অবশ্যই তারা এতে অগ্রগামী 
হতেন। বরঞ্চ এটাও বিদআতীদের 
কাজ। আমি তাদেরকে মসজিদে 
একত্রিত হতে দেখেছি, তাদের সাথে 
তবলা জাতীয় যন্ত্র দফ ছিল। তারা 
গান করছিল, আমাদের মদের গ্লাস 
এনে দাও এবং তা আমাদের পান 
করাও । আল্লাহর ঘরে বসে মদ জাতীয় 
দ্রব্যের উচ্চারণ করতে তাদের লঙ্জাও 
হয় না। তারপর উচ্চ আওয়াজে দফ 
বাজাচ্ছিল এবং উচ্চ আওয়াজে 
গাইরুল্লাহর নিকট বিপদে উদ্ধার 
চাচ্ছিল। আর বলছিল, হে খোদা! 
এভাবে শয়তান তাদের ধোকায় 
নিপতিত করছিল। তারপর আর 
একজন তার জামা খুলে একটি লোহার 
শিক হাতে নিয়ে তার পাঁজরের মধ্যে 
প্রবেশ করাল। তারপর আর একজন 
উঠে দাড়িয়ে কাচের একটি গ্লাস ভেঙে 
তা দাত দিয়ে চুর্ণ-বিচুর্ণ করছিল। 
তখন আমি মনে মনে বললাম, এরা যা 
বলছে তা যদি সত্যিই সহীহ হয় তবে 
যেন তারা সেই ইহুদিদের সাথে সাথে 


যুদ্ধ করে যারা আমাদের ভূমি জবর 


সাথে পাপ ও শিরক করা হতে বিরত 


দখল করে রেখেছে, আর আমাদের 
সন্তানদের হত্যা করেছে। এসব কাজ 


থাকেন। এসব অলীদের জীবনে হঠাৎ 
করে কোন কারামত ঘটে যায়। 


যে সব শয়তানরা সেখানে উপস্থিত হয় 


আনুষ্ঠানিকভাবে কোন মানুষের দাবি 


তারা তাদের সাহায্য করে। কারণ 
সেসব লোকেরা আল্লাহর স্মরণ হতে 
দুরে রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 
“আর যে পরম করুণাময়ের জিকির 
থেকে বিমুখ থাকে আমি তার জন্য 
এক শয়তানকে নিয়োজিত করি, ফলে 
শয়তানের সঙ্গী হয়ে যায়। 
তারাই (শয়তান) 
মানুষদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বাধা 
দেয়। অথচ মানুষ মনে করে তারা 
হিদায়েত প্রাপ্ত ।” [সূরা আয-খরুফ: ৩৬- 


৩৭] 
আল্লাহ্‌ তায়ালা তাদের জন্য 
শয়তানকে নির্দিষ্ট করে দেন, যাতে 
তারা আরও গোমরাহ হতে পারে। 
আন্নলাহ তায়ালা বলেন, “বল, যে 
বিভ্রান্তিতে রয়েছে তাকে পরম 
সি টি দেবেন। !সূরা 
যারা হিন্দুস্তানে গিয়েছেন, যেমন 
ভ্রমনবিদ ইবনে বতুতা কিংবা 
অন্যান্যরা, তারা অগ্নিউপাসকদের 
হতেও বেশি ভযংকর ঘটনা দেখেছে, 
যদিও তারা ছিল কাফের। তাই এই 
ঘটনা কোন কারামত বা অলৌকিক 
ঘটনা নয়। বরঞ্চ এটা সেসব 
শয়তানদের ঘটনা যারা এভাবে 
একত্রিত হয় গান-বাজনার আসরে । 
দেখা যায়, বেশির ভাগ লোক, যারা 
ধরনের পাপে লিপ্ত। এমনকি 
প্রকাশ্যভাবে তারা আল্লাহর সাথে 
শিরকে লিপ্ত থাকে। কারণ তারা 
তাদের মৃত পূর্বপুরুষদের নিকট 
সাহায্য ভিক্ষা করে। তাহলে কিভাবে 
কারামতের অধিকারী অলী আল্লাহ 
হতে পারে? অলী হচ্ছেন সেই মুমিন 
বান্দা, যিনি সর্বদা এক আল্লাহর নিকট 
সাহায্য ভিক্ষা করেন। আর মুস্তাকী 
হচ্ছেন সেসব ব্যক্তি যিনি আল্লাহর 


বা লোক দেখনোর জন্য এটা ঘটে না। 


বর্তমান জামানায় গান-বাজনা 

বর্তমান জামানায় বেশির ভাগ গান হয় 
বিয়ের মজলিসে অথবা অন্য কোন 
উৎসবে, রেডিও ও টেলিভিশনে । 
এগুলোর বেশির ভাগই ভালবাসা, 
শাহওয়াত, চুমু, দেখা-সাক্ষাৎ ইত্যাদির 
উপরে ভিত্তি করে রচিত। তাতে থাকে 
মুখের, কপালের এবং শরীরের অন্যান্য 
অঙ্গ প্রতঙ্গের বর্ণনা, যা যুবকদের মনে 
শাহওয়াত জাগিয়ে তোলে, আর 
তাদের ফাহেশা কাজ ও যিনা করতে 
উদ্বুদ্ধ করে। আর তাদের চরিত্র নষ্ট 
করে। ইবনুল কাইয়িম (রহ.) গান- 
গিয়ে বলেন, “বাদ্য-বাজনাকে জিনা- 
ব্যভিচারের প্ররোচনাদানকারী বলা 
মোটেই ভুল হবে না, কারণ বাদ্য- 
বাজনার চেয়ে যিনার দিকে 
প্ররোচনাদানকারী কার্ধকর আর কোন 
মাধ্যম নেই।' |ইগাসাতুল লাহফান: 
১/২৪৫ 

তারা তাদের অশ্লীল গান-বাজনা দিয়ে 
জাতীয় চরিত্র নষ্ট করে দেয়। তাদের 
অশ্লীল ও নগ্র ছবি দিয়ে যুবকদের 
চরিত্র নষ্ট করে। ফলে, আল্লাহকে 
ছেড়ে তারা তাদেরকে ভালবাসতে 
থাকে। এমনকি ১৯৬৭ সালে 
ইহুদিদের সাথে যুদ্ধের সময় রেডিও 
হতে বলা হচ্ছিল, তোমরা যুদ্ধে 
অগ্রসর হতে থাক; কারণ তোমাদের 
সাথে অমুক অমুক গায়িকা আছে। 
চরমভাবে বিপর্ষস্ত ও পরাজিত হয়। 
বরণ তাদের বলা উচিৎ ছিল: তোমরা 
সম্মুখে অগ্রসর হতে থাক তোমাদের 
সাথে আল্লাহ আছেন, তার সাহায্য 
নিয়ে। এমনকি এক গায়িকা এই 
ঘোষণা দিয়েছিল যে ১৯৬৭ সালের 
যুদ্ধের পূর্বে তার প্রতি মাসে কায়রোয় 
যে মাসিক উত্সব হতো, এ বৎসর তা 
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সে তেলআবিবে করবে, যদি তারা 


বর্তমান জামানায় মহিলারা রেডিও 


জয়যুক্ত হয়। অন্যদিকে ইয়াহুদিরা 


কাওয়ালী শ্রবণকারীদের কাছে খুবই 


টেলিভিশনে যে ধরণের গান-বাজনা 


শক্ত ঠেকে । আর কারি যে আয়াত 


যুদ্ধের পর বায়তুল মুকাদ্দাসের গোনাহ 


করে, সেই বিষয়ে কী বলবেন আপনি? 
এই ধরনের গায়িকারা বেশির ভাগই 


আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছিল, 


নানা ধরনের ফাসেক ও নগ্ন 


তেলাওয়াত করে, তা দ্বারা তারা 
মোটেই উপকৃত হয় না। ফলে শরীরে 
কোন নাড়াচড়া ও অন্তরে কোন 


কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে, আর শরীরের 


এমনকি অনেক তথাকথিত ইসলামিক 


নানাবিধ বর্ণনা দিয়ে যে কবিতা পাঠ 


গানের মধ্যে নানা ধরনের গর্হিত কথা 


করে তাতে বিবিধ ধরনের অবস্থার ও 


উদ্দীপনা আসে না। আর যখনই তারা 
গান শ্রবণ করে, তখনই তাদের 
কণ্ঠস্বরে ভয়ের এক প্রভাব সৃষ্টি হয়, 


থাকে। যেমন বলা হল, প্রতি নবীরই 
একটা নির্দিষ্ট অবস্থান আছে, আর হে 
মুহাম্মাদ! এই সেই আরশ! একে গ্রহণ 


নফসিয়াতের উদ্রেক করে । ফলে যারা 


অন্তরে এক ভাবের সৃষ্টি হয়, রাত্রি 


এইসব শুনে ও দেখে তা তাদের 
অন্তরে এমন রোগের সৃষ্টি হয় যা 


জাগরণ করা মধুর হয়। ফলে দেখতে 
পাই তারা গান-বাদ্য শ্রবণ করাকে 


কর। এই বাক্যে আল্লাহ ও তার 


তাদের উৎসাহিত করে তাদের লজ্জা 


রাসূলের নামে মিথ্যা বানানো হয়েছে। 
কারণ রাসূল (সা.) কখনই আরশ গ্রহণ 
করবেন না, আর তার রবও এ কথা 
বলবেন না। 


আকর্ষণীয় ও শ্রুতিমধুর কণ্ঠস্বরের ছারা 
ইবনুল কাইয়িম (রহ.) গানে ব্যবহৃত 
কণ্ঠস্বর কীভাবে বিপরীত লিঙ্গের নারী- 
পারে তা ব্যাখা করতে গিয়ে বলেন, 
“কবি আল-হুতাইয়া একবার তার 
মেয়েকে নিয়ে এক আরব ব্যক্তির 
বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। রাতের 
বেলা তিনি একজনকে সেখানে গান 
আল হুতাইয়াহ 
মালিককে বললেন, এই 
ব্যক্তিকে আমার কাছ থেকে দূরে 
রাখুন। বাড়ির মালিক বললো, কী 
সমস্যা এতে? তিনি বললেন, গান 
এমন এক জিনিষ যা অনৈতিক 
কাজকে উসকে দেয়। আমি চাইনা 
আমার মেয়ে এই গান শুনুক। হয় 
আপনি এটি থামানোর ব্যবস্থা করুন, 
নয়তো আমি আপনার বাড়ি ত্যাগ 
করবো ।” যে কবির ঠাট্টা-তামাশা আর 
অপমানসূচক কবিতাকে আরবরা ভয় 
পেতো, সেই ব্যক্তি যদি গানের খারাপ 
প্রভাব ও পরিণতিকে ভয় পায়, আর 
আশংকা প্রকাশ করে যে এর খারাপ 
প্রভাব তার মেয়ের উপর পড়তে পারে, 
তাহলে অন্যদের বিষয়ে আপনার কী 
ধারণা?' [ইগাসাতুল লাহফান: ১/২৪৫-২৪৭] 


শরম বি3সঁজন দিতে ও বেহায়াপনায় 
লিপ্ত হতে। যদি এই গানের সাথে 


কোরআনে তেলাওয়াত শ্রবণ অপেক্ষা 
বেশি প্রাধান্য দেয়। বেশির ভাগ 
লোকই যারা গান ও বাদ্যের ফিতনায় 


মাতাল করা সুরের মিশ্রন হয়, তবে 


লিপ্ত আছে, তারা সালাত আদায়ে খুব 


তো তা তাদের বিবেক-বুদ্ধির বিভ্রম 
ঘটায়। যারাই গানের নেশায় পড়ে, 
তাদের তা সেই রকমই ক্ষতি করে যা 
মদ পান করার পর হয়ে থাকে। 


ফসল উৎপন্ন করে। (সেনদটি সহীহ) 
ইবনুল কাইয়িম (রহ.) বলেন, যে 
ব্যক্তি সব সময় গান-বাজনায় ব্যস্ত 
থাকে, তার অন্তরে মুনাফেকীও সৃষ্টি 
হবে, যদিও তার মধ্যে এর অনুভূতি 
আসবে না। যদি সে মুনাফেকীর 
হাকিকত বুঝতে পারত, তবে অব্শ্যই 
অন্তরে তার প্রতিফলন দেখতে পেত। 
কারণ কোন বান্দার অন্তরে কোন 
অবস্থাতেই গানের মহব্বত ও 
কোরআনের মহব্বত একত্রে 


অলসতা দেখায় । বিশেষ করে জামাতে 
সালাত আদায়ের ব্যাপারে । 

ইবনে আকীল (রহ.) যিনি হাম্বলি 
মাযহাবের একজন বড় আলেম, তিনি 
বলেন, যদি কোন গায়িকা (নিজের স্ত্রী 
ব্যতিত) গান গায় তবে তা শ্রবণ করা 
হারাম । এ ব্যপারে হাম্বলি মাজহাবে 
কোন মতবিরোধ নেই । ইবনে হাযম 
(রহ.) বলেন, মুসলিমদের জন্য কোন 
অপরিচিতা মহিলার গান শ্রবণ করে 
আনন্দ লাভ করা হারাম। ইবনে 
জাওজী আবুল তাইয়্যিব আত- 
তাবারির উক্তি ব্যক্ত করেন, গায়রে 
মাহরাম নারীর গান শ্রবন করা হারাম । 
!তাবলীস ইবলীস: ২৭৭1 
গান-বাজনা শ্রবণের প্রতিকার 

১. রেডিও টেলিভিশন, ভিডিও কিংবা 
অন্য কোন স্থানে যে গান হয়, তা শ্রবণ 
করা হতে বিরত থাকতে হবে । বিশেষ 
করে অশ্লীল গান হতে, যাতে বাদ্যও 
বাজান হয়। 


সনিবেশিত হতে পারে না। তাদের 


২. গান-বাজনার বিপরীত কাজ হল 


একটি অন্যটিকে অবশ্যই দূর করে 


আল্লাহর যিকর করা ও কোরআন 


দিবে। মূল কথা হলো, গান, বাদ্য- 


তেলাওয়াত করা । বিশেষ করে সুরা 


বাজনা হলো শয়তানের বই। সুতরাং 
এই বই মহামহিম আল্লাহর কিতাবের 
সাথে এক অন্তরে সহাবস্থান করতে 
রা না। |ইগাসাতুল লাহফান: ১/২৪৮- 
২৫১ 

আমরা দেখতে পাই যে, কুরআন 
তেলাওয়াত শ্রবণ করা, গান ও 


বাকারা তেলাওয়াত করা। রাসুল 
(সা.) বলেছেন, যে বাড়িতে সূরা 
বাকারা তেলাওয়াত করা হয় সে বাড়ি 
হতে শয়তান পলায়ন করে। সহীহ 
মুসলিম: ১৮২১] 

আল্লাহ তায়ালা বলেন, “হে মানুষ, 
তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের 
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ধ।র্ম॥।-।|দ।র্শ।ন 
কাছে এসেছে উপদেশ এবং 


খন্দক গর্ত) খনন করছিলেন, তখন বিদআত । আর প্রতিটি বিদআতই 


অন্তরসমূহে যা থাকে তার শিফা, আর 


মুমিনদের জন্য হিদায়েত ও রহমত । 
[সূরা ইউনুস: ৫৭1 

৩. রাসূল (সা.)-এর জীবনী ও 
শামায়েল (আখলাক) পাঠ করা এবং 
সাথে সাথে সাহাবায়ে কেরামের 
জীবনীও অধ্যয়ন করা । 


যেসব গান শ্রবণ করা জায়েয 

১. ঈদের গান শ্রবণ করা: এ হাদীসটি 
আয়েশা (রোযি.) হতে বর্ণিত, একদিন 
রাসূল (সা.) তার ঘরে প্রবেশ করেন। 
তখন তার ঘরে দুই বালিকা দফ 
বাজাচ্ছিল। অন্য রেওয়ায়েতে আছে 
গান করছিল। আবু বকর (রাযি.) 
তাদের ধমক দেন । তখন রাসূল (সা.) 
বললেন, তাদের গাইতে দাও । কারণ 
প্রত্যেক জাতিরই ঈদের দিন আছে। 
আর আমাদের ঈদ হল আজকের 
টা /সহীহ আল-বুখারী: ৯৪৪, ও মুসলিম: 
৮৯২ 

২. দফ বাজিয়ে বিয়ে প্রচারের জন্য 


ইবনে রাওয়াহা রোযি.) এই কবিতা গোমরাহী । !সহীহ মুসলিম: ৮৬৭ ও সুনানে 


আবৃত্তি করছিলেন, আল্লাহর কসম! নাসায়ী: ১৫৭৮ 


যদি আল্লাহ না থাকতেন তাহলে 
আমরা হেদায়েত পেতাম না। আর 
সিয়ামও পালন করতাম না, আর 
সালাতও আদায় করতাম না। তাই 


গান গাওয়া আর তাতে মানুষদের 
উদ্বুদ্ধ করা। রাসূল (সা.) বলেছেন, 
হারাম ও হালালের মধ্যে পার্থক্য হল 
দফের বাজনা । এই শব্দে বোঝা যায় 


যে, সেখানে বিয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। 
দিতো তিরমিযী: ১০০৮ ও ইবনে : 
১৮৮৬, 


৩. কাজ করার সময় ইসলামী গান 
শ্রবণ করা, যাতে কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি 
পায়। বিশেষ করে সেসব গানে যদি 
দুয়া থাকে। এমনকি রাসূল (সা.) 
পর্যন্ত ইবনে রাওয়াহা (রাষি.) নামক 
সাহাবীর কবিতা আবৃত্তি করতেন। 
আর সাহীদেরকে খন্দকের যুদ্ধের সময় 
পরিখা খনন করতে উদ্ধুদ্ধ করতেন 
এই বলে যে, হে আল্লাহ কোনই জীবন 
নেই আখেরাতের জীবন ব্যতীত । তাই 
আনছার ও মুহাজিরদের ক্ষমা করুন। 
তখন আনছার ও মুহাজিনগণ উত্তর 
দিলেন, আমরাই হচ্ছি সেসব ব্যক্তিবর্গ 
যারা রাসূলের নিকট বায়আত করেছি 
জিহাদীর জন্য যতদিনই আমরা জীবিত 
থাকি না কেন। 

আল-বারাআ' (রোযি.) বর্ণনা করেন, 
রাসূল (সা.) সাহাবীদের নিয়ে যখন 
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আমাদের উপর সাকিনা (শান্তি) নাষিল [আহ্বান 
করুন। আর যখন শত্রুদের মুকাবিলা হুসামুদ্দীন 
করব তখন আমাদের মজবুত রাখুন। নবীপ্রেমের শ্লোগান তোলে 
মুশরিকরা আমাদের উপর আক্রমণ মুখটিতে তার শবশ্রু নেই 
করেছে, আর যদি তারা কোন ফিতনা প্রিয় নবীর মৃত্যুদিনে 
সৃষ্টি করে, তবে আমরা তা ঠেকাবই। নব ভি 
বারে বারে আবাইনা শব্দটি তারা উচ্চ  প্রেমিকচোখে | 
স্বরে উচ্চারণ করছিলেন। [সহীহ আল- আলগা প্রীতির বান পড়েছে 
বুখারী: ৩০৩৪] ভগ্তগুলোর অন্তরে, 
৪. সেসব গান, যাতে আল্লাহর শিরিক কাজে ন্যস্ত তারা, 
তাওহীদের কথা আছে অথবা রাসূলের [আছে কি তার অন্তরে! 
সা. মহব্বত ও তার শামায়েল আছে 
অথবা যাতে জিহাদে উৎসাহিত করা সা তা 
হয় তাতে দৃঢ় থাকতে অথবা চরিত্রকে 19017852 
দৃঢ় করতে উদ্ুদ্ধ করা হয়। অথবা 1 নবীরপ্রীতির নাম করিয়া, 
এমন দাওয়াত দেয়া হয় যাতে পেটপূজারীর দল ওঠে। 
মুসলিমদের একে অন্যের প্রতি রবিউল আওয়ালের বারো 
মহব্বত ও সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। অথবা তারিখ নবীর তিরোধান, 
যাতে ইসলামের মৌলিক নীতি বা যাঁর প্রণয়ে মুমিন সবে, 
সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলা হয়। অথবা করতে পারে শীরও দান। 
বি 1 কথা যা সমাজকে সেই নবীজির মৃত্যুদিনে 
পকৃত করে আমলের দিকে রি 
কিংবা চরিত্র গঠনের জন্য । 19515587 
উল্লেখ্য যে, ঈদের সময় ও বিয়ের ভাতের দম মুযলামানও 
সময় কেবল মহিলাদের জন্য তাদের ধরাতে আজ খগ্ডদল। 
নিজেদের মধ্যে দফ বাজানোর অনুমতি একটি মাসে লাফায় শুধু 
ইসলাম দিয়েছে । যিকরের সময় রাতে ঘুমের দেখা নেই, 
এটার ব্যবহার ইসলাম কখনই দেয়নি। বাকি মাসে চোখেমুখে 
রাসূল (সা.) যিকরের সময় কখনই নবীর প্রেমের রেখা নেই। 
উহা ব্যবহার করেননি । তার পরে তার এই যদি হয় প্রেমের নীতি, 
সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু এরর প্রীতির 
আনহুমগণ কখনই তা করেন নি। 
করেছে নিজেদের জন্য । আর জিকরের 1 কারণ ক্ষিতি অস্থাবর। 
দফ বাজানকে তারা সুন্নত বানিয়ে পেটের পূজা ছাড় সকলে, 
নিয়েছে। বরঞ্চ তা বিদআত । রাসূল কর বিলি আজ সম্প্রীতি, 
(সা.) বলেছেন, “তোমরা দীনের মধ্যে মনের মাঝে বিধ সকলে 
নতুন কোন সংযোজন করা হতে বিরত বিরিয়ানির কম ভীতি 


থেক। কারণ প্রতিটি নতুন সংযোজনই 
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রাগ নিয়ন্ত্রণের 
৮ উপায় 


আবদুল্লাহ আল-কাফী 


তাহলীল পাঠ, ইস্তিগফার ইত্যাদি 
করা। কেননা মহান আল্লাহ ঘোষণা 


নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। সে বলল, 
আমার মধ্যে কি অসুবিধা দেখেছ? 


করেছেন যে, একমাত্র তার যিকরই 
অন্তরে প্রশান্তি আনতে পারে। তিনি 
বলেন, “জেনে রাখ আল্লাহর যিকর 


আমি কি পাগল নাকি? তুমি যাও 
এখান থেকে ।২ 
৫. অবস্থান পরিবর্তন করা: অর্থাৎ যদি 


দ্বারাই অন্তরসমূহ প্রশান্তি লাভ করে ।" 
(সূরা রা'দ: ২৮) 

৩. যে সকল আয়াত ও হাদীস ক্রোধ 
সংবরণ করার রতে উৎসাহ দেয় 
সেগুলো এবং যেগুলো ক্রোধের 
ভয়বহতা সম্পর্কে সর্কত করে সেগুলো 
মনে করা এবং ভালোভাবে হদয়ঙ্গম 
করা: যেমন- হাদীসে এসেছে, আনাস 
(রাষি.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) 
বলেন, “যে ব্যক্তি স্বীয় ক্রোধকে 
সংবরণ করে, অথচ সে বাস্তবায়ন 
করতে সক্ষম ছিল, তাকে আল্লাহ 
মানুষের সামনে আহবান করবেন। 


আমাদের জানা দরকার যে, সব রাগ 
খারাপ নয়। কখনো কখনো রাগ 


অতঃপর জান্নাতের আনত নয়না হুর 
থেকে যাকে ইচ্ছা বেছে নিতে 


প্রশংসনীয় আর কখনো নিন্দনীয় । যদি 
আল্লাহর উদ্দেশ্যে রাগ করা হয় এবং 
অন্যায় ও হারাম কাজ প্রতিরোধে রাগ 
ব্যবহার করা হয় তাহলে তা 
প্রশংসনীয় । বরং অন্যায় দেখে মনে 
রাগ সৃষ্টি হওয়া মজবুত ঈমানের 
আলামত । পক্ষান্তে ব্যক্তিগত স্বার্থে বা 
দুনিয়াবী ছোট-খাটো বিষয়ে রাগ করা 
নিন্দনীয় । 


স্বাধীনতা দেবেন এবং তার ইচ্ছানুযায়ী 
তাদের সাথে তার বিয়ে দিয়ে 
দেবেন ।” 

৪. শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা: 
অর্থাৎ আউযুবিল্লাহিমিনাশ শায়তারির 
রাজীম (বিতাড়িত শয়তান থেকে 


সহীহ আল-বুখারী ও মুসলিমে 


নিম্নে নিন্দনীয় রাগ দমানের চিকিৎসার 


নিন্দনীয় ক্রোধের চিকিৎসা 

১. দুআ করা: কেননা আল্লাহই সকল 
বিষয়ের তওফিকদাতা। সঠিক পথে 
পরিচালনাকারী, দুনিয়া ও আখিরাতের 
যাবতীয় কল্যাণ তার হাতেই। আত্মা 
বিনষ্টকারী যাবতীয় অপবিভ্রতা থেকে 
আত্মশুদ্ধি অর্জনের জন্য তিনিই 
একমাত্র উত্তম সাহায্যকারী । তিনি 
বলেন, “তোমরা আমাকে ডাক, আমি 
তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।' (সূরা 
গাফের: ৬০) 


সুলাইমান ইবনে সুরাদ থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন,একদা দু'জন লোক 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে 
পরম্পরকে করছিল। 
তদের একজন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। 


দণ্ডায়মান থাকে তবে বসে পড়বে বা 
শুয়ে যাবে। আবু যর (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 
“তোমাদের কেউ যদি রেগে যায় তবে 
সে যদি দণ্ডায়মান থাকে তাহলে বসে 
পড়বে । তাতেও যদি রাগ না থামে 
তবে শুয়ে পড়বে ।” 
আধুনিক যুগের মনোবিজ্ঞানীগণ 
ক্রোধের চিকিৎসায় এই সিদ্ধান্তে 
পৌছেছেন। অথচ আল্লাহর নবী (সা.) 
উক্ত ব্যবস্থাপত্র ১৪শত বছর আগেই 
বলে দিয়েছেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার 
ফিতনায় নিমজ্জিত ব্যক্তিদের কি হুঁশ 
হবে? ফিরে আসবে কি তাদের দ্বীনে 
যা সকল মানুষের ফিতরাটি ধর্ম? যার 
মধ্যেই রয়েছে তাদের ইহ-পরকালীন 
মুক্তি ও কল্যাণ? 
৬. সঠিকভাবে দেহের হক আদায় 
করা: প্রয়োজনীয় নিদ্রা ও বিশ্রাম গ্রহণ 
করা, সাধ্যের বাইরে কোন কাজ না 
করা, অযথা উত্তেজিত না হওয়া । ক্রুদ্ধ 
ব্যক্তিদের ক্রোধের কারণ খুঁজতে গিয়ে 
অধিকাংশ ব্যক্তির মধ্যেই এ 
কারণগুলো পাওয়া গেছে অধিক 
পরিশ্রমের কাজ করা, ক্লান্তি, অন্দ্রা, 
ক্ষুধা ইত্যাদি। 
আবদুল্লাহ বিন আমর (রোযি.) বলেন, 
না (সা.) বললেন, 
আমি শুনেছি যে, তুমি দিনের বেলা 
রোযা রাখ এবং রাতের বেলা নফল 


তার ক্রোধ এত অধিক হয়েছিল 


নামায আদায় কর-এটা কি ঠিক? আমি 


যে,তার ঘাড়ের রগগুলো ফুলে উঠছিল 
এবং তার বর্ণ পরিবর্তন হয়ে 


বললাম, হ্যা, আপনি ঠিকই শুনেছেন। 
তখন নবী (সা.) বললেন, তুমি এরূপ 


গিয়েছিল। তার এই অবস্থা দেখে নবী 
(সা.) বললেন, “আমি এমন একটি 
বাক্য জানি, লোকটি তা বললে তার 


করো না। বরং মাঝে মাঝে রোযা 
রাখবে এবং মাঝে মাঝে রোযা ছাড়বে 
এবং রাতের কিছু অংশে নামায পড়বে 


রাগ দূর হয়ে যাবে। এক ব্যক্তি তার 
নিকট এগিয়ে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) 
যা বলেছেন তা তাকে জানালো । 


এবং কিছু অংশে বিশ্রাম নেবে । কারণ 
রয়েছে, তোমার চোখের হক রয়েছে, 


যেমন কুরআন পাঠ, তাসবীহ, 


বলল, তুমি শয়তান থেকে আল্লাহর 


তোমার ওপর তোমার স্ত্রীর হক 


ডিসেম্বর'১৮ _____________''ঁু। আত্তার্তহীদ ১৮ 
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রয়েছে, তোমার জন্য প্রতিমাসে তিন 
দিন রোযা রাখাই যথেষ্ট । এতে সারা 
বছর রোযা রাখার সওয়াব রয়েছে 
কেননা প্রতিটি নেক আমলের সওয়াব 
দশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়ে থাকে। কিন্ত 
আমি আমার নিজের উপর কঠোরতা 
আরোপ করলাম এবং বললাম হে 
আল্লাহর রাসূল (সা.) আমিতো 
একাধারে রোযা রাখতে এবং রাতের 
বেলা নামায পড়তে সক্ষম । আবদুল্লাহ 
বললেন, হায় আফসোস! আমি যদি 
নবী (সা.)-এর উপদেশ মেনে 
নিতাম,তাহলে কতইনা ভাল হত 
রে হাদীসটি সহীহ মুসলিমে বর্ণিত 


৮. রাগের সময় চুপ থাকা: ইবনে 
আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
নবী সো.) বলেছেন, “তোমরা শিক্ষা 
প্রদান কর, মানুষের উপর সহজ কর, 
কঠোরতা আরোপ করোনা, তোমাদের 
কেউ রাগন্থিত হয়ে গেলে সে যেন চুপ 
থাকে ।” 

রি দাউদ, 

১. হোসান) আবু অধ্যায়: কিতাবুল 


আদাব, অনুচ্ছেদ: 
ফযীলত, হাদীস: ৪১৪৭; টি অধ্যায় 


ইমাম 
সহীহ 


বিরারি ওয়াস্‌ সিলাত, অনুচ্ছেদ: 
রাগের সময় যে নিজেকে সংবরণ করতে 
পারে, তার ফযীলত, হাদীস: ৪৭২৫ 
৩. সুনানে আবু দাউদ, 


আদাব, অনুচ্ছেদ: রাগের 
হাদীস: ৪১৫১, পু নি 
সহীহ 


১/55277%8 মুসলিম, অধ্যায়: 
কিতাবুল বির 


প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয়। কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্াধিকার 
পাবে। 

* লেখা /১-এ সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে । কোন 
ক্ষেত্রে £-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 

মাসিক আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ 
জরুরি। ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রস্থ / 
মূলগ্রন্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে। 

প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 

*ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে। কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। 

লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে । যেমন- আন-নাসায়ী, 
আস-সুনানুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭। ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 

লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে ঈ মিত রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি। 
গগ্রন্থসমালোচনার ক্ষেত্রে সংশিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 
দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা মাসিক আত-তাওহীদে ছাপা হয় 


না। 
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সমস্যা ও সমাধান 


ফতওয়া বিভাগ ৪৬৩৪৬৬৩৬৪৩৬ ৩৪৪৬৪৩ 


মোবাইল: ০১৮৫৬-৬১৮৩৬৭ 
ইমেইল: 0817011790081158)210811.0017, পেইজলিংক: 00.00100/19191010195/.0968 


আকীদা-বিশ্বাস 
সমস্যাঃ মাহে রবিউল আউয়াল 
আগমন করলে আমাদের দেশে কিছু 
মুসলমানদেরকে দেখা যায় প্রচুর অর্থ 
ও শ্রম ব্যয় করে জাকজমকপূর্ণভাবে 
ঈদে মিলাদুননবী উদযাপন করে এবং 
যারা মিলাদুন্নবী উদযাপন করে না 
তাদেরকে কাফের-মুশরিকসহ বিভিন্ন 
ঘৃণ্য উপাধিতে ভূষিত করে থাকে । এ 
ব্যাপারে আমার জানার বিষয় হলো, 
মিলাদুন্নবী উদযাপন করার ব্যাপারে 


৪৮৮31111 


ক 
কক 


(16৮-2৮-4৮1 ০৮৮ 


আমার প্রশ্ন হলো, নবী (সা.)-এর নাম 


লোকজন দাওয়াত দিয়ে বিশা, ত্রিশা ও 


শুনে এমন করা শরীয়তসম্মত কি না? 

মুহাম্মদ ওনাইস 

সাতকানিয়া, উট্গ্রাম 
শরয়ী সমাধান: হাদীস শরীফে নবী 
করীম সো.)-এর নাম শুনে দরূদ 
শরীফ পাঠ করার নির্দেশে দেয়া 
হয়েছে। কোনো মজলিসে 
একাধিকবার নবী (সা.)-এর নাম 
মুবারক শ্রবণ করলে প্রত্যেকবার দরূদ 
শরীফ পড়া মুস্তাহাব; একবার পড়া 


ইসলামের বিধান কী? এবং যারা তা 
উদযাপন করে না তাদেরকে কাফের 
বা মুশরিক বলা যাবে কি না? জানালে 
কৃতজ্ঞ থাকবো । 


ওয়াজিব। তীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের 
এটাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। মনগড়া 
কোনো পন্থায় সম্মান প্রদর্শন শরীয়ত 
সমর্থন করে না। তদ্ধপ নবী (সা.)- 


সমাধান: রবিউল আউয়াল মাসে রাসুল 
(সা.)-এর জন্ম উপলক্ষে ঈদে 


এর নাম শুনে আঙ্গুল চুম্বন করে সেই 
আঙুল দ্বারা চোখ মালিশ করা শরীয়ত 


মিলাদুন্নবী এবং ইন্তেকাল উপলক্ষে 
শোকদিবস পালন করা ইসলামী 
শরীয়তে তার কোন ভিত্তি নেই এবং এ 
দিনকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত বিদআত 
ও  কুপ্রথাসহ_ শরীয়ত পরিপন্থী 
কার্যকলাপ প্রচলিত আছে, তার সাথে 
ইসলামের দূরতম সম্পর্কও নেই। বরং 
মুসলমানদের উচিত ওই দিন বিদআত 
রুসুমাত থেকে বিরত থেকে অধিক 


পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করা । 
সহীহুল বুখারী: হাদীস: ২৬৯৭, _ আল- 
মাদখাল: তায়ান: 


১/১৭৪, কিছায়াতুল মুক্তি ১/১৪৫ 
সমস্যাঃ অনেকে রাসুল (সা.)-এর নাম 
শুনলে বৃদ্ধাঙ্গুলিতে চুমু খেয়ে সেই 
আডুল দ্বারা চোখ মালিশ করে থাকে 
এবং এটাকে চোখের জ্যোতি বৃদ্ধি ও 
সাওয়াবের কারণ মনে করে । তারা এ 
আমলের ওপর দলিলও দিয়ে থাকে। 


উসেম্বর*১৮ 


নি নয়। সুতরাং এ আমলকে 

মনে করা বিদআত ও 
ছারা কিনার তের 
কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তদোপরি 
এ বিষয়ে যে হাদীসটি পাওয়া যায় তা 
নিতান্তই অগ্রহণযোগ্য ও যয়ীফ তথা 
দুর্বল হাদীস বলে হাদীস বিশারদগণ 


চল্লিশা করা জায়েয আছে কি? এ 
ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কী? 
জানালে উপকৃত হবো । 

আবদুল আজীজ 

মালিবাগ, ঢাকা 

শরয়ী সমাধান: মৃত ব্যক্তির জন্য দিন- 
তারিখ নির্দিষ্ট করে দাওয়াতের 
আয়োজন করা ও মৃত্যুবার্ষিকী পালন 
করা বিদআত ও বর্জনীয়। তবে তিন 
দিনা চার দিনা ত্রিশা ও চল্লিশার মতো 
তারিখ নির্ধারণ না করে মৃত ব্যক্তির 
ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে গরিব 
মিসকীনদের খানা খাওয়ানোর ব্যবস্থা 
করা যায়। ফতহুল কদীর: ২/১০২; 
ইমদাদুল আহকাম: ১/২০৬ 


তাহারাত-পবিভ্রতা 
সমস্যা: কয়েকদিন পূর্বে আমি গরু 
জবাই করে গোস্ত ইত্যাদি কাটার 
কাজে ব্যস্ত ছিলাম। এ অবস্থায় 
যোহরের নামাযের সময় হয়ে গেলে 
আমি তাড়াতাড়ি করে নামায আদায় 


মত ব্যক্ত করেছেন। পক্ষান্তরে 


করতে মসজিদে চলে যাই । নামায 


ইসলামের স্বর্ণযুগে তথা সাহাবায়ে 
কেরাম, তাবেঈন, তাবয়ে তাবেঈন, 
মুহ দ্দস ন্‌, মুফাসসির ন্‌ ও 
ফকীহগণের কেউই রাসুল (সা.)-এর 
প্রতি সম্মানপ্রদর্শনের জন্য এধরনের 
আমল করেছেন বলে প্রমাণ নেই। 
রদ্দুল মুহতার: ১/২৯৮, ইমদাদুল ফতওয়াঃ 
৫/২৫৯, আহকাম: ১/১৮৮, 
ফতওয়ায়ে মাহমুদিয়া: ১/১৮৬ 

সমস্যা: মৃত ব্যক্তির জন্য তিন দিনের 
খতম এবং গরু-মহিষ জবাই করে 


আদায় করার পর আমার শরীর এবং 
কাপড়ের বিভিন্ন অংশে রক্ত দেখতে 
পাই । আমি নিশ্চিত যে, সেই রক্ত গরু 
জবাই করার সময়ের রক্ত নয়; বরং 
গোস্তের ভেতর এবং হাড্ডির ভেতরে 
থাকা রক্ত। এ অবস্থায় আমার নামায 
শুদ্ধ হয়েছে কি? জানিয়ে বাধিত 


করবেন। 
মুনশিগঞ্জ, ঢাকা 


0) আত্তার্তহীদ ২০ 
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শরয়ী সমাধান: জেনে রাখতে হবে যে, 


করার জন্য মৌজা খোলা আমার জন্য 


হালাল প্রাণীর প্রবাহমান রক্ত যা জবাই 


কষ্টকর। তাই আমার জানার বিষয় 


করার সময় বের হয় তা নাপাক 
এছাড়া অন্যসব রক্ত পাক । তাই প্রশ্নে 
উল্লিখিত আপনার কথা মতে যখন তা 


হবে। কাপড় থেকে রুই বের করা 
জরুরি নয়। বরং সম্ভব হলে কম্বল বা 


হলো আমাদের দেশে বাজারে প্রচলিত 
সুতা ও তুলার তৈরি যে মৌজাগুলো 


মোটা তোষকের যে স্থানে নাপাকী 
লেগেছে সেই স্থানে পানি ঢেলে দিয়ে 


পাওয়া যায় সেসব মৌজার ওপর 


গরু জবাইয়ের রক্ত নয়; বরং গোস্তের 
ভেতরে থাকা রক্ত। তাই সেই রক্ত 
নাপাক নয়। সুতরাং আপনার নামায 
শুদ্ধ হয়ে গেছে। পুনরায় আদায় 
করতে হবে না। মাজমাউল আনহুর: 
১/৩২, আল-বাহরুর রায়েক: ১/২২৯, কাষী 
খান: ১/১০ 

সমস্যাং এক রাতে এশার নামাযের 
পূর্বে খাওয়া-দাওয়া করে বিছানায় শুয়ে 
নামাযের অপেক্ষায় ছিলাম । হঠাৎ 
হালকা ঘুম এসে যায়। তবে রুমের 
ভেতর অন্যদের চলা-ফেরার শব্দ আমি 
উপলব্ধি করতে পারছিলাম। এক 
পর্যায়ে আযান হলে আমি লাফ দিয়ে 
উঠে যাই এবং মসজিদে গিয়ে নামায 
আদায় করি। এমতাবস্থায় আমার 
নামায শুদ্ধ হয়েছে কি না? জানিয়ে 


উপকৃত করবেন। 
মু. জুনাইদ 
সাতক্ষিরা 


শরয়ী সমাধান: উল্লেখ্য যে, আমাদের 
হানাফী মাযহাবের ফকিহগণ সেই 
ঘুমকে অযু ভঙ্গের কারণ হিসেবে গণ্য 
করেছেন, যে ঘুমের কারণে মানুষের 
উপলব্ধি শক্তি হারিয়ে যায় এবং তার 
নিতম্বও জমিনে স্থির থাকে না। তবে 
যদি ঘুম এমন না হয়, বরং হালকা ঘুম 
যার কারণে সে অন্যদের কথাবার্তা 
শুনতে পায়। তখন সেই ঘুম দ্বারা অযু 
ভঙ্গ হয় না। প্রশ্নে উল্লিখিত ঘটনায় 
আপনি যেহেতু সেই ঘুমে মানুষের 
পেরেছেন। বিধায় আপনার অযু ভঙ্গ 
হয়নি এবং তা দ্বারা যে নামায আদায় 
করেছেন তা সহীহ হয়েছে। আল- 
মুহিতুল বুরহানী: ১/৬৯, হিন্দিয়াঃ ১/১২, 
আহসানুল ফতওয়া: ১/8৭৩ 

সমস্যা: শীতকালে প্রচণ্ড শীতের 
কারণে আমার পা জীর্ণশীর্ণ হয়ে যায়। 
তাই আমি শীতকালে মৌজা ব্যবহার 
করি । ফলে প্রতি নামাযের সময় অযু 


উসেম্বর*১৮ 


মাসেহ করা বৈধ হবে কি? 
মু. সালেম আজিজ 

শরয়ী সমাধান: মৌজার ওপর মাসেহ 
করার জন্য তা চামড়া বা চামড়ার 
মতো বস্ত দ্বারা তৈরিকৃত হতে হবে 
এবং তার জন্য কিছু শর্তও রয়েছে। 
বর্তমান প্রচলিত যে সকল মৌজা সুতা, 
তুলা ইত্যাদি দ্বারা তৈরি করা হয় 
সেসব মৌজাতে শর্তগুলো পাওয়া যায় 
না। তাই প্রচলিত সুতা ও তুলার তৈরি 
মৌজার ওপর মাসেহ করা বৈধ হবে 
না। কিতাবুল আসল লিস সাইবানী: ১/৯১ 
বাদায়েউস সানায়ে: ১/৮৩; রদ্দুল মুহতার: 
১/২৭০, তাতার খানিয়া: ১/৪০২ 

সমস্যা: বিনীত নিবেদন এই যে আমার 
ঘরে ছোট ছোট বাচ্চা রয়েছে। ওরা 
যখন তখন তোষক ও কম্বলে পেশাব 
করে দেয়। পবিত্র করার জন্য তোষক 
ধোয়া সম্ভব নয়। কারণ কম্বল বারবার 
ধুলে নষ্ট হয়ে যায়। তাই কম্বল এবং 
তোষক পবিত্র করার সঠিক পদ্ধতি কী 
হতে পারে? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত 
করবেন। 


কোন ধরনের পেশাব বেড বা কম্বলে 
তা পরিস্কার করার একমাত্র 
মাধ্যম হলো ধুয়ে ফেলা । কেননা এ 
জাতীয় সরঞ্জামগ্তলো পেশাব ইত্যাদি 
লাগলে চুষে নেয়। পানি ছাড়া নাপাকি 
বের করার জন্য অন্য কোন পন্থা 
শরীয়তের পক্ষ থেকে অনুমোদন দেয়া 
হয়নি। তাই স্বারকথা হলো কম্বল বা 
বেড যদি ধোয়া সম্ভব না হয় তখন এর 


তোষক ঝুলিয়ে রাখবে পানির ফোটা 
বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত। এভাবে তিনবার 
করলে পাক হয়ে যাবে। আর যদি 
তাও সম্ভব না হয় তখন নাপাকির 
স্থানে পানি ঢেলে দিয়ে কোন মোটা 
কাপড় বা শোষক বস্ত দ্বারা পানিগুলো 
চুষে নিবে । এই ভাবে বার বার করার 
দ্বারা নাপাকি দূর হয়ে যাওয়ার দৃঢ় 
বিশ্বাস হয়েগেলে অর্থাৎ নাপাকির গন্ধ 
বা চিহ্ন দূর হয়ে গেলে তা পবিত্র হয়ে 
মানি ১/২৫০, আল- 


জাওহারাতুন্‌ নায়িরাহ: ৫৫ ইমদাদুল 
ফাতওয়া: 2 কিতাবুল ফাতওয়া: ২৮০ 


সালাত-নামাষ 
সমস্যাঃ আমি যে মাদরাসায় লেখা- 
পড়া করি, সেখানে একটি জামে 
সমজিদ আছে এবং তার আশে-পাশে 
অনেক সমজিদ রয়েছে অন্য 
সমজিদগুলোতে এশার জামায়াত হয় 
৭টা বাজে। পক্ষান্তরে আমাদের 
মসজিদে হয় ৮টা ৩০ মিনিটে এ- 
ক্ষেত্রে আমার জানার বিষয় হলো উভয় 
মসজিদের আযানের জবাব দিতে হবে? 
না যেকোন এক মসজিদের আজানের 
জবাব দিলেও চলবে? এবং কোন 
মসজিদের আযানের জবাব দিতে হবে? 
জানালে কৃতজ্ঞ হবো । 

মু. শরীফুল ইসলাম 
চাগল ইয়া, ফেনী 

শরয়ী সমাধান: আমাদের ফিকহে 
হানাফীর অধিকাংশ ওলামায়ে 
কেরামের মতে আযানের জবাব দেয়া 
মুসতাহাব। তবে কেউ কেউ সুন্নাত বা 
ওয়াজিব হওয়ার মত ব্যক্ত করেছেন 
যদি আজান দুই বা ততোদিক 
মসজিদে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দেয়া হয়, এ 
অবস্থায় প্রথম মসজিদ, তা নিজ 
মহল্লার মসজিদ হোক বা অপর 
মহল্লার হোক তার জবাব দিতে হবে 


মধ্যে এ পরিমাণ পানি ঢালবে যতক্ষণ 


তবে সব আযানের জবাব দেয়া উত্তম 


নাপাকী দূর হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস না 


যদি একাদিকে মসজিদের আযান এক 
॥ আত্তান্তহীদ ২১ 
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সাথে শোনা যায় তখন জবাব দেওয়ার 
নিয়ত করবে । তাই আপানি প্রথমে যে 
আযান শুনবেন তার জবাব দিতে হবে; 


১/৪৮৩বাদায়েউস সানায়ে ১/৩৮৪, ফাতহুল 
কদীর: ১/৩০০ রদ্ুল মুহতার: ২/৩০৭ 


সমস্যাঃ কয়েকদিন পূর্বে আমাদের 
মহল্লার মসজিদে ইমাম সাহেব এশার 


চাই তা মাদরাসার মসজিদের হোক বা 
অন্য কোন মসজিদের । রদ্দুল মুহতার: 
২/৬৭, ফাতহুল কদীর: ১/২১৭ মারাকিয়ুল 
ফলাহ: ১১৩, আহসানুল ফাতওয়া: ২/২৯২ 
সমস্যা: জনাব আমি একজন সাধারণ 
চাকরিজীবী । বাসা ভাড়া করে পরিবার 
পরিজন নিয়ে শহরে থাকি। আমার 
বাসা থেকে মসজিদ কিছুটা দূরে 
হওয়ার কারণে ঘরে আমার স্ত্রী, ছয় 
বছরের একটি ছেলে ও তিন বছরের 
একটি মেয়ে আছে তাদেরকে নিয়ে 
জামায়াতের সাথে নামায আদায় 
করলে জামায়াতের সাওয়াব পাওয়া 
যাবে কি না? এবং তাদেরকে নিয়ে 
জামায়াতের নামা আদায়কালে 
দীড়ানোর পদ্ধতি কী হবে? সঠিক 
সমাধান দিয়ে বাধিত করবেন। 

মানফুজুর রহমান 

শীতাকুণ্তা 

শরয়ী সমাধান: মহল্লার মসজিদ কিছুটা 
দূরে হওয়ার কারণে অন্য কোন শরয়ী 
ওযর ব্যতীত ঘরে স্ত্রী ও সন্তানদের 
নিয়ে জামায়াতের সাথে নামায আদায় 
করলে জামায়াতের সওয়াব পাওয়া 
যাবে না; বরং কেউ কেউ এটিকে 
মাকরুহ ও বিদআতের পর্যায়ে 
বলেছেন । তবে চেষ্টার পরেও মসজিদে 
গিয়ে জামায়াত পাওয়া না গেলে বা 
অন্য কোন ওযর থাকলে তাদেরকে 
জামায়াতের সওয়াব পাওয়া যাবে 
তবে তা মসজিদের জামায়াতের 
সওয়াবের তুলনায় কম। তাদেরকে 
নিয়ে জামায়াতের সাথে নামায 
আদায়কালে দীড়ানোর পদ্ধতি হলো, 
ছেলে সন্তানটি আপনার ডান পাশে 
এবং আপনার স্ত্রীও তিন বছরের 
মেয়েটি আপনার পিছনে দাঁড়াবে । 
কারণ মহিলা পুরুষ ইমামের পাশে 
দাঁড়ালে নামায ভঙ্গ হয়ে যায়ঃ চাই সে 
স্ত্রী হোক বা অন্য কেউ । সুনানুন নাসাঈ: 
১/৯২, আল-মুহীতুল বুরহানী: 
ডিসেম্বর'১৮ 


নামাযে কিরাআত অশুদ্ধ তিলাওয়াত 
করেন। পরে ভুল বুঝতে পেরে অশুদ্ধ 
তিলাওয়াতকৃত অংশটুকু পুনরায় 
শুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করে নেন। 
নামায শেষে কিছু মানুষ বলতে লাগল 
কিরাআত অশুদ্ধ হওয়ার কারণে 
আমাদের নামায ভঙ্গ হয়ে গেছে। 
পুনরায় পড়ে দিতে হবে। এক্ষেত্রে 
আমার জানার বিষয় হলো, সেই 
মানুষগ্ডলোর কথা সঠিক কি না? সঠিক 
সমাধান দিয়ে বাধিত করবেন। 
আবদুল আজিজ 
রাউজান, উ্টগ্রাম 


সময় ফরযের সাথে সুনীতে মুয়াক্কাদা 
কাযা করতে হবে না। তবে ফজরের 
নামায কাযা হয়ে গেলে অধিকাংশ 
ফুকাহায়ে কেরামের মতামত হচ্ছে 
পরবর্তী সময়ে তা কাযা করার সময় 


অন্ধপ সময় স্বল্পতার কারণে ফজরের 
সুন্নাত ছুটে গেলে সূর্যোদয়ের পর তা 
কাযা করার কথাও ফুকাহায়ে কেরাম 
বলেছেন । সুনানে ইবনে মাযা: ১/৮১, রদ্দুল 


মুহতার: ২/৫২৪, তাতার খানিয়া ২/৩০১ 
আল-বাহরুর রায়েক: ২/৪৮ 


যাকাত-সাদাকা 
সমস্যা: আমার কছে তিন লক্ষ টাকা 
জমা আছে। সেই টাকাগুলোর ওপর 
এক বছর অতিবাহিত হওয়ার দু'মাস 


সমাধান: নামাযের ভেতরে কুরআন 
শরীফ থেকে যা পাঠ করা হয় 


আগে আরো দু'লক্ষ টাকা হাদীয়া 
পাই। বছর শেষ হওয়ার পর আমাকে 


পুরোটাই শুদ্ধভাবে পাঠ করা 


কত টাকা যাকাত আদয় করতে হবে? 


আবশ্যক । যদি কোন রাকাআতে এমন 
অশুদ্ধ তিলাওয়াত করে ফেলে যার 
ফলে অর্থ সম্পূর্ণ বিকৃত হয়ে যায়। 
তার দ্বারা নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে তবে 
যদি তিলাওয়াতের পর 


বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন। 
নাজমুল হক 
নানুপুর, ফটিকছড়ি 
শরয়ী সমাধান: ফিকহ ফতওয়ার 
কিতাবাদি দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় 
যে, কোন ব্যক্তি যাকাত আদায় করার 


ভিলা করা হয় তার দ্বারা নামা 


জন্য তার কাছে যে সব সম্পদ আছে 


শুদ্ধ হয়ে যাবে। ফরয নামায হোক বা 
তারাবীর নামায । ফাতওয়ায়ে কাষীখান: 
১/১৫৩, হাশিয়াতুত তাহতাবী: ১/২৬৭, শরহু 
ইবনে ওয়াহবান: ১৪৫ ফাতওয়ায়ে আহসানুল 
ফাতওয়া: 48৪৫ মাহমুদিয়াঃ ১১/২০৭ 

সমস্যা: মুহতারাম বিনীত নিবেদন এই 
যে, কোন নামায কাযা হয়ে গেলে তার 
আগে পরে যে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা 
রয়েছে সে সুন্নাতের মুয়াক্কাদাগুলো 
আদায় করার শরয়ী বিধান কি? 

মু.ওয়াহিদুল্লাহ 

শরয়ী সমাধান: আমাদের ফিকহে 
হানাফীর অধিকাংশ ফুকাহায়ে 
কেরামের মতে কোন নামায কাযা হয়ে 
গেলে তার আগে পরে যে সুন্নাতে 
মুয়াক্কাদা রয়েছে তা পরবর্তীতে কাযা 
হয়ে যাওয়া ফরয নামায কাযা করার 


তার ওপর পূর্ণ একবছর অতিবাহিত 
হতে হবে। সুতরাং প্রশ্নের বর্ণনানুায়ী 
আপনার কাছে যে তিনলক্ষ টাকা আছে 
তার ওপর বছর অতিবাহিত হওয়ার 
মাথায় যাকাত ওয়াজিব হবে। সাথে 
যে দু'লক্ষ টাকা হাদীয়া পেয়েছেন 
তাতে বছর অতিবাহিত না হলেও এই 
তিন লাখের সাথে গণ্য হয়ে তার 
মধ্যেও যাকাত ওয়াজিব হবে । সুতরাং 
আপনাকে পাচ লক্ষ টাকারই যাকাত 
আদায় করতে ] ররে তার: 
টা 
আনহুর: ১/২০৭ আল-বাহরুর রায়েক: 
২/২২২, আহসানুল ফাতওয়া: ৪/২৯৩ 

সমস্যা: আমি একজন ব্যবসায়ী । যখন 
যে ফলের মৌসুম আসে তখন সে 
ফলের ব্যবসা করি। এক মৌসুমে 
ব্যবসায় যা টাকা জমা হয় পরবর্তী 
মৌসুমের জন্য সব টাকা ব্যয় 
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করেফেলি। অর্থাৎ সব টাকা 


শেষে যদি নেসাবের মালিক থাকেন 


মহাজনদেরকে দিয়ে ফেলি। এরপর 
তাদের কাছ থেকে অল্প অল্প করে মাল 
নিয়ে বিক্রি করি, যেহেতু আমার কোন 
দোকান নেই সেহেতু এক সাথে বেশি 
মাল নেওয়া হয় না। তাই পর্যাপ্ত 
পরিমাণ মাল আমার কাছে জমা থাকে 
না। আমার এ ব্যবসায় মাঝে মাঝে 
এত বেশি লোকসান হয় যার ফলে 
আমি মূলধন পর্যন্ত হারিয়ে ফেলি; 
আবার অনেক সময় দ্বিগুণ লাভ হয়ে 
থাকে অর্থাৎ আমার মালেরও কোনো 
স্থিরতা নেই। অথচ আমি লক্ষ লক্ষ 
টাকার ব্যবসা করি। এমতাবস্থায় 
আমার যাকতের বিধান কী? বিস্তারিত 


তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে । এলাউস্‌ 
সুনান: ট দা 
সমস্যাঃ মুহতারাম, আমি বিভিন্ন 
ধরণের ব্যবসা করে থাকি । তার মধ্য 
থেকে একটা ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেছে। 
তার কারণ হলো সেই ব্যবসার 
পণ্যগুলোর চাহিদা একেবারে কমে 
গেছে । তাই সেগতলো আর বেক্রি হচ্ছে 
না। এমতাবস্থায় আমার সেই ব্যবসায় 
প্রায় পাঁচ-ছয় লক্ষ টাকার পণ্য পড়ে 
আছে যা বিক্রি করতে পারছি না, 
ফেরতও দিতে পারছি না। আমার উক্ত 
পণ্যের ওপর প্রতি বছর যাকাত 
ওয়াজিব হবে কি? এবং এক্ষেত্রে 


সানায়ে 
১/২৭২, 


জানালে উপকৃত হবো । 
যার জামিল 
মোহরা, চট্টগ্রাম 
শরয়ী সমাধান: ফিকহ-ফাতওয়ার 


যে, ব্যবসার উদ্দেশ্যে নেওয়া যে কোন 
বস্তর ওপর বছর অতিবাহিত হওয়ার 
সাথে সাথেই যাকাত ফরয হয়ে যায়। 
যদিও হাদীসের মধ্যে এ ব্যাপারে এ 
ধরণের সম্পদের নেসাব নির্ধারণ করার 
কোন বর্ণনা পাওয়া যায়নি। কিন্ত 
ফোকাহায়ে কেরাম মালে তেজারত 
তথা ব্যবসায়িক পণ্যের নেসাবকে স্বর্ণ 
ও রূপার নেসাবের ওপর অনুমান 
করেছেন। সে জন্য সব অর্থ মিলিয়ে 
যদি রুপার নেসাব পরিমাণ হয়, তখন 
রুপার নেসাব অনুযায়ী হিসাব করে 
যাকাত প্রদান করবে। প্রশ্বীলোকে 
আপনি ব্যবসার মাল স্বর্ণ-রূপা ও নগদ 
টাকা সব মিলিয়ে যেদিন নেসাব তথা 
(সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার মূল্য) 
সমপরিমাণ টাকার মালিক হবেন, 
সেদিন থেকে বছর গণনা শুরু 
করবেন । উদাহারণ স্বরূপ আপনি যদি 
পরবর্তী বছর মুহাররম মাস আসলে 
উপস্থিত সকল সম্পদ হিসাব করে 
যাকাত আদায় করবেন; চাই বছরের 
মাঝখানে আপনার ব্যবসা থাকুক বা না 
থাকুক, ব্যবসায় লাভ হোক বা 
লোকসান হোক, সর্বাস্থায় বছরের 


ডিসেম্বর'১৮ 


আমার করণীয় কি? বিস্তারিত জানিয়ে 
বাধিত করবেন। 
আরশাদ আলী 
ঠাকুরগাও 

শরয়ী সমাধান: হাদীস ও ফিকহ 
ফতওয়ার কিতাবাদি দ্বারা একথা স্পষ্ট 
হয় যে, স্বর্ণ-রূপা ও বর্তমান প্রচলিত 
টাকা-পয়সা ব্যতীত যে বন্তই মানুষ 
বিক্রি করার নিয়তে খরিদ করে তা 
ব্যবসায়ী পণ্য হিসেবে গণ্য হয় এবং 
সেই ব্যবসায়িক পণ্যের ওপর এক 
বছর অতিবাহিত হলে তাতে যাকাত 
ওয়াজিব হবে। চাই তা বিক্রি করা 
হোক বা গুদামজাত করে রাখা হোক। 
অত এব প্রশ্নে উল্লিখিত আপনার যে 
প্রায় পাঁচ ছয় লক্ষ টাকার পণ্য স্টক 
হয়ে পড়ে আছে, বছর অতিবাহিত 
হওয়ার পর সেই পণ্যগুলোর নূন্যতম 
যে মুল্য বাজারে পাওয়া যাবে সে 
অনুযায়ী তার চল্লিশ ভাগের এক ভাগ 
যাকাত হিসাবে দিতে হবে । তবে হ্যা, 
যদি সেই পণ্যগুলির মূল্য এতই কমে 
যায় যে, যা নেসাব পরিমাণ হয় না 
এবং এ ছাড়া অন্য কোন সম্পদও যদি 
না থাকে, তাহলে তার ওপর যাকাত 
ওয়াজিব হবে না। তবে এ ক্ষেত্রে 
আপনার জন্য করণীয় হলো যেকোন 
উপায়ে তা বিক্রি করে দেয়া বা অন্য 


কাউকে দান করে দেয়া । মুসান্নাফে ইবনে 
আবি শাইবা১০৫৫২;  বযলুল মাজহুদঃ 


ই নর হী ২/৩৯৩, আল- 


£ ২৩/২৭৫ 


নিকাহ-তালাক 

সমস্যাঃং সবিনয় নিবেদন এই যে, 
দুইজন স্ত্রী থাকলে কোন কোন খাতে 
সমতা রক্ষা করা একান্ত জরুরি? শরয়ী 
সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন । 

ফরিদুল আলম 

আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম 
শরয়ী সমাধান: কোন ব্যক্তির কয়েকটি 
স্ত্রী থাকলে তাদের ভরণপোষণ এবং 
তাদের সাথে সহবাস ইত্যাদির মধ্যে 
সমতা রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন । 
নতুবা আল্লাহ তায়ালার নিকট কঠিন 
শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। অবশ্য 
কোন স্ত্রীর প্রতি যদি আত্তরিক মায়া- 
মমতা বেশি থাকে তাতে অসুবিধা 
নাই। তার পরও ব্যবহার, ভরণপোষণ 
এবং সহবাস ইত্যাদির মধ্যে সমতা 
বহাল রাখতে হবে । সূরা আন-নিসা: ৩, 
তিরমীযি: ১/২১৬ শামী: ৪/৩৭৭ 
সমস্যা: আমার স্ত্রীর সাথে বনাবনি না 
হাওয়াতে তালাকের নোটিশের মাধ্যমে 
তালাক প্রদান করে আমি বিদেশ চলে 
যাই। উল্লেখ্য যে, আমি তিন তালাক 
মুখে উচ্চারণ করেই তালাক দিয়ে 
নোটিশটি পুরণ করেছি। ইসলামি 
শরীয়তে উক্ত তালাকের মাধ্যমে 
আমাদের বিবাহবন্ধন ছিনন হয়েছে কি 
না? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন। 

মু. আবু বকর 
শরয়ী সমাধান: প্রশ্নে উল্লিখিত ঘটনায় 
আপনি যেহেতু মৌখিকভাবে তিন 
তালাক উচ্চারণ করার কথা স্বীকার 
করেছেন। তাই স্বীকারোক্তি মতে স্ত্রীর 
ওপর তিন তালাক পতিত হয়ে 
আপনাদের বৈবাহিক সম্পর্ক 
সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয়ে গেছে। তালাক 
দেওয়ার পর থেকে আপনাদের স্বামী- 
স্ত্রী হিসেবে মেলামেশা ও ঘর-সংসার 
করা পরিস্কার হারাম ও নাজায়েয এবং 
অন্য স্বামীর সংসার করার পূর্বে পুনরায় 
বিয়ে-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কোন 
সুযোগ নেই। 
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উল্লেখ্য যে এক সাথে তিন তালাক 
দিলে ইসলামী শরীয়তের মধ্যে এটা 


পর তাদেরকে কমপক্ষে দুই স্বাক্ষীর 
উপস্থিতিতে নিয় মোহর যা বর্তমান 


তিন তালাকই গণ্য হয়; এক তালাক 


বাজারদর হিসেবে আড়াই হাজার টাকা 


নয় এবং তার মধ্যে আমাদের চার 
ইমামের ইজমা এবং ইমাম বোখারীর 
এক্যমত রয়েছে। সুতরাং তার মধ্যে 
সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। সূরা 
আল-বাকারা: ২৩০, বুখারী শরীফ: ২/৭৯১, 
হিদায়া: ২/৩৭৯ 

সমস্যা: চার বছর পূর্বে আমার সাথে 
তাসলিমা আক্তারের বিবাহ হয়েছে। 
তার সাথে ৩-৪ বছর ভালো সম্পর্ক 
ছিল। এরপর থেকে সে বিভিন্ন কারণে 
অকারণে আমার সাথে ঝগড়া ও 
খারাপ আচরণ করতে থাকে । খারাপ 
আচরণ না করার জন্য অনেক 
বুঝানোর চেষ্টা করেছি। কিন্তু তার 
পরও সে ফিরে আসছে না। তাই আমি 
সরকারিভাবে হলফনামার মাধ্যমে 
বলেছি যে, আমি হলফনামার মাধ্যমে 
তালাক প্রদান করে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক 
চিরতরে ছিন্ন করলাম এখন আমার 
কোন তালাক প্রদান করিনি এবং 
আমার তালাক দেওয়ার ইচ্ছাও ছিল 
না। হলফনামার মাধ্যমে যে তালাক 
প্রদান করেছি তা পতিত হয়েছে কি 
না? যদি পতিত হয়ে যায় দ্বিতীয়বার 
সংসার করার পদ্ধতি কী? জানালে খুশি 
হবো । 
বি. দ্র. তালাক দেওয়ার পর থেকে 
আমার স্ত্রীর সাথে আর সহবাস হয়নি । 

নাছির উদ্দীন 

শরয়ী সমাধান: প্রশ্নে উল্লিখিত ঘটনায় 
স্বামী স্ত্রীকে লক্ষ করে লিখিতভাবে যে 
কঠোর শব্দ ব্যবহার করেছে অর্থাৎ 
করলাম। তা দ্বারা যদি স্বামী তিন 
তালাকের নিয়ত করে থাকে তখন স্ত্রীর 
ওপর তিন তালাক পতিত হবে । আর 


তা ধার্য করে আকদে নেকাহ নবায়ন 


করতে হবে। বাদায়েউস সানায়ে: ৩/১০, 
আল-বাহরুর রায়েক: ২/৯৯, আন-নাহরুল 
ফায়েক: ২/৩৯৮ 


বিবিধ প্রসঙ্গ 
সমস্যা: কোন ব্যক্তি যদি রবি অফিস 
থেকে ইমার্জেন্সি ব্যালেন্স নেওয়ার পর 
ইন্তেকাল করে, পরে সে সিমটা কেউ 
ব্যবহার না করলে তখন কি ইমার্জেন্সি 
ব্যালেন্সটি রবি কোম্পানির হক হিসেবে 
গণ্য হবে? আর সেই ইমার্জেন্সি 
ব্যালেস গ্রহীতার ওপর রবি 
কোম্পানীর হক হিসেবে গণ্য করা 
যাবে কি না? যদি রবি কোম্পানির হক 
বলে গণ্য হয়, তখন ওই হক কীভাবে 
আদায় করা যায়? সবিস্তারে জানিয়ে 
উপকৃত করবেন। 

এফএসডি ইকরামুল হক 

চট্টগ্রাম সরকারি স্কুল 

শরয়ী সমাধান: কোন ব্যক্তি রবি 
অফিস থেকে ইমাজেন্সি ব্যালেন্স 
নেয়ার ফলে সেই টাকা তার ওপর খণ 
হসেবে সাব্যস্ত হয়ে যায়। যা তার 


তার ব্যালেস মীরাস তথা তরকা 
সম্পদ হিসেবে গণ্য হবে। বোখারী 
শরীফ: ১/৩০৫ জামেউত তিরমিযী: ১/২০৬; 
দুররে মুখতার: শামীর সাথে: ৬৪৪৩ 
সমস্যা: আমি কারো কাছ থেকে টাকা 
ধার নিয়ে ঘর তৈরি করেছি, এই মর্মে 
যে যতদিন পর্যন্ত টাকাগডুলো আদায় 
করতে পারব না ততদিন লাখে ৫ 
হাজার করে টাকা প্রতি মাসে সুদ 
দিতে হবে। উল্লেখ্য যে, সেই টাকা 
আমি ব্যাংক থেকে নেইনি বরং 
সাধারণ এক ব্যক্তির কাছ থেকে 
নিয়েছি এবং আমাকে অন্য কোন শর্ত 
দেয়নি। এখন আমার জানার বিষয় 
হলো উক্ত ঘরে আমার বসবাস করা 
বৈধ হবে কি না? 


মু. ইরফান এনায়াত 
সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম 


শরয়ী সমাধান: যে ব্যক্তি লাখে পাঁচ 
হাজার টাকা মুনাফা দাবি করেছে এবং 
মুনাফা ভোগ করেছে তার জন্য সেই 
মুনাফার টাকা সদ ও হারাম হিসেবে 
গণ্য হয়ে গেছে। এবং আপনার জন্য 
এরকম মুনাফার ওপর কর্জ নেয়া 
জায়েয হয়নি। কিন্তু সেই কর্জের টাকা 
দিয়ে যে ঘর নির্মাণ করেছেন সেখানে 


জন্য পরিশোধ করা বাধ্যতামূলক। 


আপনার বসবাস করা এবং সে ঘর 


সেই ইমার্জেন্সি ব্যালেন্স ব্যবহার করুক 


ব্যবহার করা আপনার জন্য জায়েয ও 


বা না করুক। কারণ আমরা রবি 
অফিস কর্তৃক জানতে পারি যে, 


বৈধ হবে । লাভের ওপর কর্জ নেয়ার 
গোনাহ থেকে আল্লাহ তায়ালার 


ইমার্জেন্সি ব্যালেস নেয়ার পর ব্যবহার 


দরবারে আপনাকে লজ্জিত হয়ে খাটি 


না করলেও তা কেটে নেয়ার কোন 
মাধ্যম নেই। তাই তা পরিশোধ করার 
মাধ্যম হলো, ওই টাকা যদি ব্যবহার 
না হয়ে থাকে তা ব্যবহার করার পর, 
আর ব্যবহার হয়েগেলে পুনরায় টাকা 
লোড করার পর অফিস নিজ দায়িতে 
তা কেটে রেখে দেবে। ইমার্জেন্সি 
ব্যালেস নেওয়ার পর ওই ব্যক্তি মারা 
গেলে তা মৃত ব্যক্তির খণ হিসেবে গণ্য 
হবে। তাই কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ 
করার পর যেভাবে তার সম্পদ হতে 


যদি তিন তালাকের নিয়ত না করে 


তার খণ পরিশোধ করতে হয়, 


এবং তিন তালাকের নিয়ত না করার 


তেমনিভাবে ইমার্জেন্সি ব্যালেঞ্চের 


কথা শপথ করে বলে, তখন স্ত্রীর ওপর 
এক বায়েন তালাক পতিত হবে । তার 


ডিসেম্বর'১৮ 


টাকাও তার সম্পদ থেকে পরিশোধ 
করতে হবে। অতপর সিম কার্ড ও 


তাওবা করেত হবে। সূরা আল-বাকারা; 


২৭৬, মুসলিমশরীফ: ২/৭২, ই'লাউস ঃ 
১৪/৫১২, কিতাবুন নওয়াষিল: ১১/২ টিন 


ধ।র্ম)।-।দ।রশশ।ন 


এলএলবি'র নয়, হিদায়ার অবদান 


ফিকহে হানাফির অমর গ্রন্থ আল- 
হিদায়া সম্পর্কে পাকিস্তানের সুপ্রিম 
কোর্টের সাবেক বিচারপতি শায়খুল 


ইসলাম আল্লামা তকী উসমানী 
হাফিযাহুল্লাহু এক অদ্ভুত অভিব্যক্তি 
প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, আমি 
কোর্টের শরীয়া আপিল বেঞ্চের 
বিচারকের দায়িত পালন করেছি। 
সম্ভবত আমি ব্যতীত অন্য কোন 
বিচারক সুপ্রিম কোর্টের আপিল বেণেঃ 
এত লম্বা সময় বিচারকের জন্য দায়িতৃ 
পালন করার সুযোগ পায়নি । 

সুপ্রিম কোর্টে স্বল্পসংখ্যক বিচারক 
ছিলেন আমার মত দ্বীনি শিক্ষায় 
শিক্ষিত আর অধিকাংশই ছিলেন 
পেশাগত এ্যাডভোকেট ও 


] 

সুপ্রিম কোর্টে আমাদের দায়িতু ছিল 
ধারা-উপধারা সুক্ষ দৃষ্টিতে অনুধাবন 
করা ও তার সঠিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ 
করা এবং পর্যালোচনা করা । 
ছাত্রজীবনে আমি দরসে নিজামীতে যে 
লেখাপড়া করেছি তার ফলশুতিতে 
রাষ্ত্রীায়ী আইনের এই ধারা- 
উপধারাগ্ডলো খুব দ্রুত বুঝতে সক্ষম 
হতাম । সুপ্রিম কোর্টের অনেক 
বিচারককে দেখতাম তারা আইনজীবি 
হওয়া সক্তেও আইনের এসব ধারা- 
উপধারাগ্ডলো সহজে বুঝতেন না। 
একবার পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্টের 
তৎকালীন চিফ জাস্টিস সুপ্রিম কোর্টের 
অন্যান্য বিচারকদের সাথে 
মতবিনিময়ের লক্ষ্যে একটি বৈঠকের 


মতবিনিময় শুরু 


ছিলাম যে, অন্যান্য ছাত্ররা সারা বছর 
প্রস্ততি নিয়েছে। আর আমি মাত্র 
একমাস প্রস্তুতি নিচ্ছি। আমি কিভাবে 
পাস করবো। এরপর যখন পরীক্ষার 
সময় এলো পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার 
পূর্বে ছাত্ররা পরীক্ষার বিষয়বস্ত নিয়ে 


জাস্টিস বললেন, আমি উনার ব্যাপারে 
অনেক আশ্চর্যবোধ করছি যে, ইনি 
পেশায় কোন আইনজীবি না হয়েও 
কিভাবে এত নিখুঁতভাবে যে কোন 


আলোচনা করছিল তখন আমি লক্ষ 
করলাম, তারা সারা বছর প্রস্ততি 
নিয়েও অনেক এমন বিষয় ভালভাবে 
বোঝেনি যা আল্লাহ তা'আলা আমাকে 
একমাসের প্রস্ততির বদৌলতে বুঝার 


আইনের এত সুন্দর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ 
করতে পারেন এবং কিভাবে এত দ্রুত 
আইনের সুক্ষতা বুঝতে সক্ষম হন! 
চিফ জাস্টিসের এই বক্তব্য শুনে 
একজন বিচারক বললেন, ইনি তো 
এলএলবি ডিথ্বিধারী, তাই আইনের 
ব্যাখ্যাপ্রদানে তিনি এত পারদরশী। 
আমি ওই বিচারকের প্রতিউত্তরে 
বললাম, আইনের ব্যাপারে আমার এত 
পারদর্শী হওয়ার কারণ এলএলবি ডিগ্রি 
অর্জন করা নয় বরং হেদায়া নামক গ্রন্থ 
অধ্যয়ন করা । আলহামদুলিল্লাহ! আমি 
হেদায়া বুঝে বুঝেই অধ্যয়ন করেছি। 
আমার এই দক্ষতার পিছনে রয়েছে 
হেদায়ার অবদান, এলএলবির অবদান 
নয়। 

আমার এলএলবি পড়ার ইতিহাস 
হলো, আমি দারুল উলুম করাচি থেকে 
এলএলবি ফাইনাল পরীক্ষার প্রস্তুতির 
জন্য পরীক্ষার একমাস আগে ছুটি নিই 
এবং এলএলবি পরীক্ষার প্রস্ততি শুরু 
করি। যেহেতু পরীক্ষার মাত্র একমাস 
সময় হাতে ছিল, তাই বেশ টেনশনে 


তাওফিক দিয়েছেন। 

যখন পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হলো 
তখন দেখলাম আমি এলএলবির 
পরীক্ষায় দ্বিতীয় ক্লাসে উত্তীর্ণ হয়েছি। 
এই সফলতার অন্যতম কারণ হলো, 
আমার হেদায়া অধ্যয়ন এবং ফিকহ- 
উসুলে ফিকহের সাথে আমার বিশেষ 
সম্পর্ক। 

আমি যখন উসুলে ফিকহ এবং 
17167175101197 07 5194%5 
(আইনের বিশ্লেষন) এর মাঝে তুলনা 
করি তখন আমার নিকট উসুলে 
ফিকহের সামনে 17157177/71107 ০1 
9/2/%5 (আইনের বিশ্লেষণ) শিশু 
খেলনার মতো সহজ মনে হয়। 

কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, উসুলে 
ফিকহের মত এই অমূল্য সম্পদ এবং 
গুরুতৃপূর্ণ শাস্ত্রের ওপর আমাদের 
অধিকাংশ ওলামা-ত্ুলাবার তেমন 
কোন দক্ষতা নেই। 
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এক. আরববিশ্বের স্বনামখ্যাত একটি প্রকাশনা ও গবেষণা 


প্রতিষ্ঠান দারুত তা'সীল ([া]]াা)। ইসলামী জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের বহু প্রাচীন গ্রন্থের পাগুলিপি সংগ্রহ করত তাহকীক 
তথা যুৎসই সম্পাদনা ও নিরীক্ষণের মাধ্যমে সেগুলোর 
বিশুদ্ধ সংস্করণ বের করেছে দারুত তা'সীল। সমকালীন 
অনেক আরব স্কলারের জবানে ও কলমে তাদের স্ততি ও 
স্বীকৃতি প্রকাশ পেয়েছে। 

সম্প্রতি তারা আরেকটি চমতকার কাজ করেছে । সাধারণ 
পাঠকদের জন্য তারা সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম 
্রন্থদ্ধয়কে পকেট বা ছোট সাইজের ৩০ খণ্ডে ছেপেছে। 
ঝকঝকে ছাপা, উন্নত কাগজ, স্পষ্ট লেখা এবং 
হারাকাতযুক্ত। নতুন এই সংস্করণের উদ্দেশ্য হলো, যেসব 
পাঠক সহীহ আল-বুখারী কিংবা সহীহ মুসলিমের দীর্ঘ 
কলেবর দেখে ঘাবড়ে যান অথবা হাজার হাজার হাদীস 
এক যাত্রায় পড়ে শেষ করেবন কীভাবে তা ভেবে বীতশ্রদ্ধ 
হয়ে যান; তারা যেনছোন্ট ছোন্ট এক একটি খণ্ড করে পড়ে 
শেষ করতে পারেন। একটি খণ্ড সমাপ্ত হওয়ার পর পাঠক 
হৃদয়ে একরকম স্বস্তি ও প্রশান্তি অনুভব করতে পারবেন। 
বরং কেউ চাইলে দৈনিক এক খণ্ড করে পাঠ করলে প্রতি 
মাসে পুরো একটি কিতাব পড়ে শেষ করে নিতে পারবেন । 
বস্তত সাহসী ও উদ্যমী একজন তালিবুল ইলম ইচ্ছে করলে 
দৈনন্দিন ন্যুনতম এক পারা কুরআন তেলাওয়াতের 
পাশাপাশি বুখারী কিংবা মুসলিমের এক খণ্ড পাঠ করার 
অভ্যাস বরং উচ্চাভিলাষী 
প্রখরস্মৃতিশক্তির অধিকারী কোনো তালিবুল ইলম বন্ধু 
সময়কে কাজে লাগিয়ে এই সংকল্প করে নিতে পারেন যে, 
ছোট্ট ছোট্ট এই খণ্ুগুলো ধীরে ধীরে একটি একটি করে 
হিফয বা মুখস্থ করে নিবেন। প্রকৃতপক্ষে সেটা একটি 
যুগান্তকারী উদ্যোগ হবে। 


দুই. ইসলামে হাদীস ও সুন্নাহর গুরুত্ব অপরিসীম । বস্তৃত 
হাদীস হচ্ছে ইসলামী জ্ঞানের দ্বিতীয় মৌলিক উৎস। 
হাদীসের প্রামাণিকতা স্বয়ং আল্লাহর কিতাব 'কোরআন' দ্বারা 


তালিবুল ইলম 
ভাইদের জন্য 
বিক্ষত কিছু তথ্য 


সাব্যস্ত । নতি কেউকোরআনে 
বিশ্বাসী হতে পারে না । আরও স্পষ্ট করে বলা যায়, মুমিন 
থাকতে পারে না। 

কিন্ত বর্তমান দুঃখজনক বাস্তবতা হলো, অনেক মডার্ন 
মুসলিম হাদীস নিয়ে সংশয়ে লিপ্ত! হাদীস মেনে চলতে 
হবে; সেটা তারা বিশ্বাস করেন না! উপরন্ত তাদের কেউ 
কেউ এই বলে বেড়াচ্ছেন যে, হাদীস সঠিকভাবে সংরক্ষিত 
হয়নি!! ইত্যাকার কতগুলো অহেতুক অভিযোগ তারা 
আজকাল প্রচার করছে জোরেশোরে । অপ্রিয় হলেও সত্য 
যে, এজাতীয় লোকের সংখ্যা দিনদিন বেড়েই চলছে! 


অকল্পনীয় ত্যাগ ও সতর্কতা এবং 
অভাবনীয়কৃতিত ও সফলতা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আমাদের 
প্রচুর পড়াশোনা করতে হবে এবং সমাজের সর্বত্র তা ছড়িয়ে 
দিতে হবে। উম্মাহ বিভ্রান্ত হওয়ার আগেই এই গুরুদায়িত 
আজ্জাম দেওয়া ঈমানের দাবি । 

এক্ষেত্রে একটি কথা বলে রাখা দরকার। সহীহ আল- 
বুখারীকে আমরা কুরআনের পর সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ বলে 
দাবি করি। এই দাবি যথার্থ । সেজন্য হাদীস অস্বীকারকারী 
দল সহীহ আল-বুখারী নিয়ে কতেক অভিযোগ প্রচার করে 
চলছে । সেসবের খণ্ডনও আমাদের করতে হবে। 
আল-হামদু লিল্লাহ! সহীহ আল-বুখারী মুসলিম উম্মাহর 
নিকট এমনভাবে সমাদ্বত হয়েছে যে, শুধু আরবী ভাষায় 
সহীহ বোখারির ওপর রচিত ব্যাখ্যা, প্রাস্গিক ও সহযোগী 
গ্রন্থের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে গেছে এবং ভবিষ্যতে এই 
সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতেই থাকবে ইনশাআল্লাহ । অন্যান্য 
জি ডিন দি এ বর 


রাখেন এবং পড়াশোনা করেন এমন যে কারো ইমাম 
জালালুদ্দীন সুযুতী রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৯১১ হি.) সম্পর্কে 
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জানা থাকার কথা । বিস্ময়কর এক প্রতিভা ছিলেন তিনি । 
দীনী জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রায় সবকটি শাখায় তার ছোটবড় 


- শায়খ মুসতাফা আলখিন্ন রাহিমাহুল্লাহ মূ. ২০০৮ খি.) 
রচিত আসারুল ইখতিলাফ ফিল কীওয়াইদিল উসূলিয়া 


কোনো না কোনো কাজ পাওয়া যায় 

তাকে বিচিত্র যোগ্যতা ও গভীর জ্ঞান দান করেছিলেন । 

দুলভ ব্যাপার হলো, র 

ব্যাখ্যাগ্রন্থ লেখার সৌভাগ্য ইমাম জালালুদ্দীন সুযুতীর 

হয়েছিল। তার লেখা সবকটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রকাশিত ও 

সমাদৃত। গ্রন্থগুলোর কাগুজে সংস্করণ পাওয়া গেলেও 

অনলাইন পাঠকবন্ধুগণের জন্য পিডিএফ ডাউনলোডের 
মা সেগুলোর নাম উল্লেখ করা হলো: 
১. আত-তাওশীহ শারহুল জামিয়িস সাহীহ ][]]যাাা। 
[|] [া]া) (৯ খণ্ড মাকতাবাতুর রুশদ, ১৪১৯ হি. 
ক ১৯৯৮ খি.)।+ 

২. আদ-দউবাজ আলা সাহউহি মুসলিম ইবনিল হাজ্জাজ 
(থা]] 1'ক্লাযাযা] ]াযাঘা]া।) ডে খণ্ড, দারু ইবনি 
আফফান, ১৪১৬ হি. ₹ ১৯৯৬ খ্রি.)।২ 

৩. মিরকাতুস সুউ্দ ইলা সুনানি আবী দাউদ (01 [কুয়া] 
শান]. |) (৩ খণ্ড, দারু ইবনি হাযম, ১৪৩৩ হি. 
- ২০১২ খ্রি.) 

৪. কুতুল মুগতাযী আলা জামিয়িত তিরমিযী (7 2]্রড়া 
[0]][াাঝা]া) (১ খণ্ড, জামিয়া উম্মুল লংরা, ১৪২৪ 
হি. _ ২০০৪ খরি.)।$ 

৫. যাহরুর রুবা আলাল মুজতাবা (মরাণাযা]াযা 11099 
(কোনো কোনো ছাপায় সুনানে নাসায়ির সঙ্গে এটা 
সংযুক্ত)।৫ 

৬. মিসবাহুয যুজাজাহ আলা ইবনি মাজাহ (গর; [ঢাযা]া। 
শা]।"0- [া) (২ খণ্ড, দারুন নাওয়াদির, ১৪৩৩ হি. 
_ ২০১২ খ্রি.)।+ 


চার. ইসলামী আইনশান্ত্রে ফুকাহায়ে কেরামের মধ্যকার 
সংঘটিত ইখতিলাফ বা মতপার্থক্যের কারণ ও প্রেক্ষাপট 
বর্ণনার ক্ষেত্রে যুগে যুগে গবেষক আলেমগণ গ্রন্থ রচনা 
করেছেন । ইসলামী গ্রন্থালয়সমূহ ওইসব রচনা দ্বারা সমৃদ্ধ । 
গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি গ্রন্থের নাম: 
- ইবনুসসিদ আল-বাতালইয়াওসী রাহিমাহুল্লাহ (মূ. ৫২১ 
হি.) রচিত আল ইনসাফ ফিত তাম্বিহি আলাল মা'আনী 
ওয়াল আসবাব আল্লাতী আওজাবাতিল ইখতিলাফ |" 
- ইবনে রুশদ আল হাফীদ রাহিমাহুল্লাহ (মূ. ৫৯৫ হি.) 
রচিত বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুকতাসিদ । 
- শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ (মূ. ৭২৮ 
হি.) রচিত রাফউল মালাম আনিল আইম্মাতিল আ'লাম। 
- শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে 9৯, রাহিমাহুল্লাহ রা 
১১৭৬ হি.) রচিত আল-ইনসাফ ফী বায়ানি 
ইখতিলাফ | 


ফিখতিলাফিল ফুকাহা ।৮ 

তাছাড়া এযুগে শায়খ মুহাম্মাদ আওয়ামা হাফিযাহুল্লাহ 
(জনা: ১৩৫৮ হি. _ ১৯৪০ খি.) এবিষয়ে আসারুল 
হাদিসিশ শারিফ ফিখতিলাফিল আইম্মাতিল ফুকাহা নামে 
চমৎকার একটি গ্রন্থ সংকলন করেছেন। গ্রন্থটি চিন্তা ও 
গবেষণার নতুন দ্বার উন্মোচন করে দিয়েছে। 

অবশ্য এইসব মনীষীর অনেক আগেই আল্লামা ইবনে হাযম 
আন্দালুসী রাহিমাহুল্লাহ (মূ. ৪৫৬ হি.) তদীয় আল-ইহকাম 
ফী উসুলিল আহকাম গ্রন্থে ফকিহগণের মতবিরোধের কারণ 
সমূহ নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন। সেখানে ১০টি কারণ 
দর্শানো হয়েছে। অন্যদিকে এসম্পর্কিত সবচেয়ে বিশদ ও 
বিস্তারিত আলোচনা পেশ করেছেন ইমাম আবুল হাসান 
আলী ইবনে সাঈদ আররাজরাজী রাহিমাহুল্লাহ (মূ. ৬৩৩ 
হি.) তার মানাহিজুত তা'সীল ওয়া নাতায়িজু লাতায়িফিত 
তাওয়ীল* নামক গ্রন্থে । ১০ খণ্ডে প্রকাশিত এই বিরাট 
গ্রন্থটি সম্পর্কে এখনও অনেকে অবগত হননি । 


পচ. প্রখ্যাত ফকীহ আল্লামা বদরুদ্দীন আয যারকাশী 
রাহিমাহুল্লাহ (৭৯৪ হি.) এর জীবনালেখ্যে হাফিয ইবনে 
হাজার আসকালানী রাহিমাহুল্লাহ (৮৫২ হি.) বলেন, 'তিনি 
সবসময় ঘরে বসে (অধ্যয়নে লিপ্ত) থাকতেন । কোথাও 
বেরহয়ে যেতেন না। মাঝেমধ্যে শুধু বইয়ের বাজারে 
যেতেন । সেখানে গিয়ে বই কিনতেন না। সারাদিন বইয়ের 
দোকানে বসে অধ্যয়নে মগ্ন থাকতেন । তার সঙ্গে কয়েকটি 
কাগজও থাকতো । উপকারী ও চমৎকার তথ্য পেলে সেটা 
কাগজে নোট করে রাখতেন । অতঃপর ঘরে ফিরে নিজের 
কোনো রচনায় সেই তথ্যগুলো সংযোজন করে দিতেন ।' 
(আদ দুরারুল কামিনা; ইবনে হাজার, ৫/১৩৪, দায়িরাতুল 
মাআরিফিল ইসলামীয়া, হিন্দুস্তান, ১৩৯২ হি. _ ১৯৭২ 
খি.)। 

আল্লাহ তাআলা আল্লামা বদরুদ্দীন যারকাশী এর ওপর রহম 
করুন এবং তার রেখে যাওয়া ইলমী তুরাস থেকে আমাদের 
উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমীন। 


ছয়. আল্লামা শামসুদ্দীন যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ উদ্ধত করেন 
যে, ইবনে ওয়াহব বর্ণনা করেছেন, ইমাম মালিক ইবনে 
আনাস রাহিমাহুল্লাহর বোনকে জিজ্ঞেস করা হলো, ঘরের 
ভেতর ইমাম মালিকের কাজ বা ব্যস্ততা কী? ইমামমালিক 
রাহিমাহুল্লাহ এর বোন সংক্ষেপে বলে দিলেন, মুসহাফ 
(কুরআনের কপি) ও তেলাওয়াত । (সিয়ার আ'লামিন নুবালা, 
যাহাবী, ৮/১১১) 

সাত. আপনি যদি নির্দিষ্ট একটা বিষয় নিয়ে প্রতিদিন ১ ঘণ্টা 
করে পড়তে পারেন তাহলে কী হবে জানেন?! 

- সপ্তাহে আপনি একটি বই পড়ে শেষ করতে পারবেন! 
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- বছরে আপনি ৫০ টি বইয়ের পাঠ সমাপ্ত করতে 

পারবেন! 

- তিন বছর পর আপনি ওই নির্দিষ্ট বিষয়ের একজন 

বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠবেন! 

- পাচ বছর পর আপনি স্থানীয়ভাবে সংশি-স্ট বিষয়ের 

একজন আশ্রয়স্থলে পরিণত হবেন তথা স্থানীয় লোকজন 

আপনার শরণাপন্ন হয়ে উপকৃত হতে পারবে! 

- সাত বছর পর আপনি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সংশিষ্ট 
বিষয়ের একজন আশ্রয়স্থলে পরিণত হবেন তথা 
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দেশবিদেশের লোকজন আপনার শরণাপন্ন হয়ে উপকৃত 
হতে পারবে! 

- দশ বছরে আপনি এভাবে ৫ শত বই পড়ে ফেলতে 
সক্ষম হবেন! [আরবি থেকে অনুদিত] 


আট. তালিবুল ইলমদের ভুল সংশোধন এবং অলসতা 
দূরীকরণে কিংবা আরও বেশি ত্যাগস্বীকারে উদ্দুদ্ধকরণের 
জন্য আসাতিযায়ে কেরামের পক্ষ থেকে অন্যান্য উপকরণ 
অবলম্বনের পাশাপাশি শরিয়তের গঞ্তির ভেতরে থেকে কিছু 
মৃদুশাসন (বেত্রাঘাত) করাও শিক্ষাদান পদ্ধতির একটি অংশ 
হিসেবে বিবেচিত! প্রায় প্রতিজন তালিবুল ইলমই এই 
প্রক্রিয়ার সম্মুণীন হয়ে থাকেন। অতঃপর ছাত্রজীবন 
সমান্তির পর আসাতিযায়ে কেরামের স্মৃতিচারণের সময় ওই 
উত্তমমাধ্যমের কথাও স্মরণ করা হয়। কিন্তু এ 
স্মৃতিচারণের জন্য সাধারণত “মারপিট”, “থাঞ্সড় লাগানো+, 
“লাথি মারা", “ধোলাই দেওয়া" ইত্যাকার রেওয়াজি 
শব্দগুলোই চয়ন করা হয়ে থাকে! 
অবশ্য এজাতীয় ঘটনা যদি ভবিষ্যতে শায়খুল ইসলাম 
হবেন এমন কারো সঙ্গে সংঘটিত হয় তবে তিনি কোন শব্দে 
ওই স্মৃতি মন্থন করেন তা দেখার জন্য শায়খুল ইসলাম 
আল্লামা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী সাহেব হাফিযাল্ুল্লাহর 
স্বহস্তে লিখিত আত্মজীবনী “ইয়াদে' থেকে একটি উদ্ধৃতি 
পেশ করা হলো: হযরত (মাওলানা মুফতী সাহবান মাহমুদ 
রাহিমাহুল্লাহ) এর নিকট একটা লম্বা ছড়ি থাকতো; ছাত্রদের 
কেবল ভয় দেখানোর জন্য । সাধারণত সেটা খুব কমই 
ব্যবহার করা হতো । তবে মাঝেমধ্যে কাজেও লাগানো 
হতো। আর এক/দুবার ওটার প্রয়োগকৃত হওয়ার সৌভাগ্য 
শাওয়াল, ১৪৩৯ হিজরী) 
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শরণাগত পথিক 
সাইহান শাহরুমী 


রাত্রির ওপর তমসার আস্তরণ ঢেলে 
নিঃসীম নিস্তব্ধতায় অনুরণিত মহিম সখ্যতা 
তিমিরের শরণাগত পথিক তোমার নীড়ে 
জগতসঞ্চারক! 

তোমার কাছে দিবে ঠাই অন্তক্ষণে? 


জীবনের উরসে, পরতে পরতে অজস্র কর্দমাক্ততার ঘ্বাণ 
বাকে বাকে চলেছি তোমাকে অবজ্ঞায় | 

তোমার ঠিকানা ভুলে পা বাড়িয়েছি লক্ষ্যহীন 

তবুও কি তোমাকে ভোলা যায়? 


এ প্রাণ তোমার, এ মৃত্তিকা তোমার 
বয়ে যাওয়া স্বচ্ছ প্রত্রবণ তোমার 
বিশাল নীলাম্বর তোমার 

এ নিঃশ্বাস তোমার 

এ দীপ্তি তোমার, এ জোছনা তোমার 
এ যে নিসর্গ পুরো পৃথিবী তোমার! 
আমি কেনো তোমার হবো না? 
আমাকেও আগলে নাও তোমার কাছে! 


ডিসেম্বর'১৮ -______'ল্ল্্্্। আত্তার্তহীদ ২৮ 


শি।ক্ষা।ও।স।ং।স্ক।তি 


্ঞ 


81810911811 
(//6510681() 


আরবি ভাষার 


গুরুতু ও 
সর্বজনীনতা 


উম্মে হানী 


মালয়েশিয়া, সেনেগালসহ ইউরোপ, 
আমেরিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে এ 
ভাষার ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়। 
বিশ্বের ৪২২ মিলিয়ন আরব জনগোষ্ঠী 
দেড়শ কোটিরও বেশি মুসলিম 


স্থান পায়। ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন 
শাখা ভালোভাবে জানতে হলে আরবি 
ভাষার জ্ঞান অত্যাবশ্যকীয় । যুগে যুগে 
মুসলিম পঞ্জিতিদের ইজতিহাদের জন্য 
আবশ্যক আরবিভাষার নাহু-সরফের 
জ্ঞান, শব্দভাগ্তা,  ব্যকরণ, 
অলঙ্কারশান্ত্র ইত্যাদি সম্পর্কে যথেষ্ট 


পরিমানে জ্ঞান রাখতেন । 
ইসলামী শরীয়া জীবনের সকল ক্ষেত্রে 
তথা ব্যক্তিগত, সামাজিক 


রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক 
ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হয় এবং যেহেতু 
কুরআন ও সুন্নাহ ইসলামী সভ্যতার 


ভাষা অনেকটা মানুষের মতোই । এর 
এমনকি সংকটেও পড়ে। আবার 
কখনো কখনো ভাষার মৃত্যুও ঘটে। 
ধারণা করা হয়ে থাকে, প্রায় তিন 
হাজার বছর পূর্বে এ ভাষা অস্তিতে 
আসে । আরবি সেমিটিক ভাষা । 

পৃথিবীর প্রায় ২৮০ মিলিয়ন মানুষের 
প্রধান ভাষা। প্রায় ২২টি দেশের 


ইরাক, ইসরাইল, জর্ডান, কুয়েত, 


ভিত্তি সেহেতু ইসলাম নিয়ে যেকোনো 
গভীর অধ্যয়নের সাথে আরবি ভাষার 
অধ্যয়ন থাকা অত্যন্ত আবশ্যক । 
আরবি ভাষার ২৯টি হরফ | এ হরফ 


হযরত ওমর (রোযি.) আবু মুসা আল- 
আশআরী (রাষি.)-কে চিঠিতে 
লিখেছিলেন, “সুন্নাহর জ্ঞান ও আরবির 
জ্ঞান অর্জম কর এবং কুরআন 
আরবিতে অধ্যয়ন কর। কারণ এটা 
আরবি ।” 
মুসলিম প্রধান দেশ হিসেবে 
বাংলাদেশে কওমী, আলিয়া মাদরাসা 
ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে আরবি ভাষার 
ব্যাপক চর্চা আছে। এ চর্চার সঙ্গে 
আমাদের ধর্মীয় আবেগ ব্যাপকভাবে 
জড়িত। বাংলাদেশের সাথে আরবি 
ভাষার পরিচয় ঘটে সুদূর অতীতে 
বাণিজ্য সুত্রে। আরব বণিকেরা 
উপকূলীয় বন্দর চট্টগ্রাম বা সন্দ্বীপে 
পৌছতেন এবং সেখান থেকে 
মিয়ানমার (বার্মা), মালয় উপদ্বীপ 
ইত্যাদি অতিক্রম করে চীনের ক্যানটন 
পর্যন্ত যেতেন। 
আরবে ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের 
পরও বাণিজ্য সূত্রে তারা এ দেশে 
আসতেন এবং তাদের সাথে আসতেন 
ধর্মপ্রচারকেরা । এভাবে প্রাচীনকালে 
আরবদের এবং পরবর্তীকালে আরব 
মুসলিমদের বাংলায় যাতায়াতের ফলে 
ংলার অধিবাসীরা আরবি ভাষার 
সাথে পরিচিত হয়। 


দ্বারা গঠিত শব্দ দিয়েই পবিত্র কুরআন 


কালক্রমে এ দেশীয় কিছু লোক 


নাযিল হয়। কুরআনের ১১টি আয়াত 
হতে এ নির্দেশনা পাওয়া যায় যে 


ত। 


ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের মধ্যে 
আরবি ভাষা শেখার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। 
ইসলাম প্রচারকেরা নামায আদায়ের 
জন্য যেসব মসজিদ ও খানকাহ নির্মাণ 


শায়খ তকী (রহ.) বলেন, “ঈমান ও 
আহকাম বোঝার ক্ষেত্রে ইসলামে দুটি 


করেন, সেখানে আরবি কুরআন পাঠ ও 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। 


ভিন্ন বিষয় । ইসলামে ঈমান প্রতিষ্ঠিত 


এভাবেই এ দেশে আরবি ভাষা চর্চার 


হয় বুদ্ধিবৃত্তি বা আকলী দলীল দ্বারা। 


সুত্রপাত হয়। ব্যবসায়িক প্রয়োজনে 


যাতে করে কোনো সন্দেহের অবকাশ 


মরক্কো, ওমান, কাতার, সৌদি আরব, 
সোমালিয়া, আদান, সিরিয়া, 


না থাকে। কিন্তু আহকাম বোঝার 
বিষয়টি শুধুমাত্র বুদ্ধিবৃত্তির ওপর নির্ভ 


ঠখ 


তিউনিশিয়া, সংযুক্ত আরব-আমিরাত, 
ইয়েমেন ও ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রীয় ভাষা । 
এসব আরব দেশ ছাড়াও তুরস্ক, 


করে না বরং আরবি ভাষা জানার 
ওপর, হুকুম বের করে আনার 
যোগ্যতা, দুর্বল হাদীস হতে সহীহ 


আরব বণিক এবং ধর্মপ্রচারকদের 
মাধ্যমে বাংলা ভাষায় আরবি ভাষার 
মিশ্রণ শুরু হয়। 
তবে বাস্তবতা 
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থেকেই এ দেশে আরবি ভাষা চর্চা শুরু 
হলেও আজো তা ধর্মীয় গোষ্ঠীর 
ভেতরেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে। 


ধর্মীয় প্রয়োজনে 


বললেই চলে । যদিও এদেশে সরকারি 


নামাজ পড়া, কুরআন তিলাওয়াত ও 
দোয়া পাঠ করা এবং কুরআন, হাদীস, 


অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধশালী আরব 


তাফসির (কুরআনের ব্যাখ্যা) ও 


অর্থায়নে পরিচালিত আলীয়া মাদরাসা 
ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি পড়ানো হয়, 
তথাপি এসব প্রতিষ্ঠানের প্রতি আরবি 


দেশগুলোতে কর্মের সন্ধানে, 


ফিকাহর (ইসলামি আইন) বিধিবিধান 


বিশেষজ্ঞ সরকারি কর্মকর্তাদের নজর 


ব্যবসায়িক প্রয়োজনে, কুটনৈতিক 


সঠিকভাবে জানার জন্য আরবি ভাষা 


সম্পর্ক স্থাপনে আরবি ভাষা চর্চার 


রেমিট্যান্স অর্জনে 

এ দেশের শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশি 
বৈদেশিক মুদ্রা বা রেমিট্যাস আসে 
সৌদি আরবসহ আরবি ভাষাভাষী দেশ 
থেকে । প্রতি বছর বাংলাদেশ থেকে 
অসংখ্য মানুষ আরবদেশগুলোতে পাড়ি 
জমাচ্ছে। কিন্তু তারা পেশাগতভাবে 
আরবি ভাষায় দক্ষ না হওয়ায় যথার্থ 
বেতনভাতা 
বঞ্চিত র 
মতো আমাদের দেশেও যদি সরকারি 
ও বেসরকারি উদ্যোগে বিদেশগামী 
জনশক্তিকে ভাষাগত দক্ষতাসম্পন্ন 
করে রফতানি করা যেত, তাহলে তারা 
আরো অধিক বেতন ও নানা সুযোগ- 
সুবিধা ভোগ করতে পারত; দেশে 
আরো অধিক পরিমাণে রেমিট্যান্স 
আসত । 


ব্যবসায়িক সফলতা লাভে 

সৌদি আরবে যত টেকনিক্যাল 
ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান আছে তার মধ্যে 
বেশির ভাগ লোকই ভারতীয় 
নাগরিক। কারণ ভারতীয়রা তাদের 
দেশ থেকেই আরবি ভাষা বিশুদ্ধবপে 
শিখে যায়। অথচ বাংলাদেশ থেকে 
যারা যায় তারা আরবি ভাষায় দক্ষ না 
হওয়ার কারণে ওদের গোলামী খাটতে 
হয়। ইসলাম আগমনের বহু বছর আগ 
থেকেই এ দেশের সাথে আরবদেশের 
বাণিজ্যিক সুসম্পর্ক ছিল এবং 
অদ্যাবধি আছে। এ সম্পর্ককে আরো 
জোরদার করার জন্য আধুনিক আরবি 
ভাষা চর্চার বিকল্প নেই। কারণ 
আরবেরা ব্যবসায়িক কার্যক্রমসহ সব 
ক্ষেত্রে আরবি ভাষা ব্যবহারকে গুরুতৃ 
দিয়ে থাকেন। 


শিক্ষার বিকল্প নেই। কারণ ইসলামের 


না থাকায় এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় 
পেশাগত আরবির বিষয়াবলি 


বিশুদ্ধ ও মৌলিক ত্ভান সবই আরবি 
ভাষায় লিখিত ও রচিত। এ ছাড়া 


সিলেবাসভুক্ত না করায় এসব প্রতিষ্ঠান 
থেকে আধুনিক আরবি ভাষায় যোগ্য 


সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকাশ, অত্যাধুনিক 
তথ্যপ্রযুক্তির আবির্ভাব এবং পৃথিবীতে 
মানুষের জীবনাচরণ পরিবর্তনের ফলে 
আমাদেরকে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন 


হয়। আধুনিক যুগ সমস্যার 
সমাধানকল্লে প্রতিষ্ঠিত বেশির ভাগ 
ফিকাহ আযাকাডেমি ও ইসলামি আইন 
গবেষণা কেন্দ্র আরব দেশগুলোতে 
অবস্থিত। এখান থেকেই সাধারণত 
নতুন নতুন বিষয়ে ইসলামীকরণের 
যথার্থ ব্যাখ্যা এসে থাকে। তাই 
ইসলামের সব বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান 
অর্জনের তাগিদে তথা ধর্মীয় 
প্রয়োজনে আরবি ভাষা চর্চা একান্তই 
জরুরি । 


সম্পর্ক সুদৃঢ়করণে আধুনিক আরবি 


জনশক্তি তৈরি হচ্ছে না। 


খোকার চিঠি 
গোফরান উদ্দীন টিটু 
মাগো তোমায় বলছি শোন 
আর ডেকো না খোকা 


আমি এখন অনেক বড় 
একটুও নই বোকা । 


মাগো আমায় চোখে চোখে 
ছোট মানুষ ভেবে কেন 
কাছে কাছেই থাকবে? 


মাগো আমি ওড়াই ঘুড়ি 


ভাষা চর্চার ব্যাপক ও সুদূর পরিকল্পনা 
থাকা দরকার । কারণ আরবদেশগুলো 
আমাদের দেশের ধর্মীয়, সামাজিক ও 
উন্নয়নমূলক বিভিন্ন খাতে প্রচুর আর্থিক 
অনুদান দিয়ে থাকে। বন্যা, সিডর, 
আইলা ও বিভিন্ন দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের 
সাহায্যার্থে আমরা আরবদেশগুলো 
থেকেই সবচেয়ে বেশি অনুদান পেয়ে 
থাকি । অপর দিকে অনেক আরব দেশ 
আমাদের চেয়ে রাজনীতি, 
পররাষ্ট্রনীতি ও তথ্যপ্রযুক্তিতে বহু ধাপ 
এগিয়ে গেছে। 

দুঃখের বিষয় হলো, মুসলিম অধ্যষিত 
বিশাল জনসংখ্যার এ দেশে সরাসরি 
আরবি ভাষা শিক্ষা ও চর্চার জন্য 


দূর আকাশের নীলে 
মাগো আমি ব্যস্ড এখন 
এই দেখ মিছিলে । 


তবু আমায় বলবে খোকা? 
বোকা ছেলে বড়, 
মাগো আমায় দেখে কেন 
কেবলই ভয় কর? 


একলা ছেড়ে দাও 
আসবো ফিরে গাও। 
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মুসলিম বিশ্বের সংকট নিরসনে করণীয় 


মাওলানা আবদুল মান্নান নগরী 


যে মুসলিম উম্মাহ এক সময় পৃথিবীকে 


চমৎকারভাবে চিত্রিত করে আল্লাহ 


হয়ে এবং পরাধীনতার শিকল পরিধান 


দেখিয়েছিল আলোর পথ, অন্ধকারময় 
জগৎকে ন্যায়-নীতি, ইনসাফ ও 
সততার প্রদ্বীপ জালিয়ে করেছিল 
আলোকিত ও উড্াসিত, জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করে 
সুজলা-সুফলা পৃথিবীকে সাজিয়েছিল 
অপরূপ সাজে, কুরআনের জ্যোতি 


তাআলা বর্ণনা করেছেন কুরআনুল 
কারীমে। তিনি ইরশাদ করেন, 
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করে বেঁচে থাকার জন্য এই দুনিয়াতে 
পাঠাননি। তিনি তাদের পাঠিয়েছেন 
এই ধরাপৃষ্ঠে বেঁচে থাকার জন্য। কিন্তু 
মুসলমানরা আজ তাদের নিজের ভুল 
আমল ও আল্লাহ বিস্মৃতি হওয়ার 
কারণে তাদের এই করুণ পরিণতি । 


“তোমাদের কি হলো যে, তোমরা 


আমার ধারণা মতে, এই একবিংশ 


পারস্যের মসনদ কিসরা ও কায়সারকে 
পদানত করে অর্জন করেছিল বিশ্ব 


আল্লাহর পথে লড়াই করছ না দুর্বল 
সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে 


নেতৃতৃ, শতাব্দী থেকে শতাব্দী পর্যন্ত 
বীরদর্পে শাসন করেছিল বিশ্বকে, সেই 


যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! 


শতাব্দীতে গোটা ইসলামিবিশ্ব আজ 
ইসলামের জন্য এক উর্বর ভূমিতে 
পরিণত হয়েছে। যা ইতোপূর্বে আমি 


আমাদেরকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি 


জাতি আজ বিজিত ও পরাজিত হয়ে 
পরাধীনতার শিকলে বন্দি পশ্চিমা 


দান কর, এখানকার অধিবাসীরা যে 
অত্যাচারী! আর আপনার পক্ষ থেকে 


বিশদভাবে আলোকপাত করেছি। এই 
মুহূর্তে মুসলমানরা যদি কয়েকটি 
পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সক্ষম হয় 


বিশ্বের নিকট | পশ্চিমারা কাকলাসের 


আমাদের জন্য একজন নেতা নির্ধারণ 


ন্যায় রক্ত চুষে নিচ্ছে মুসলমানদের | 


করে দেন এবং আপনার পক্ষ থেকে 


তাহলে আমি আশাবাদী মুসলমানরা 
এই শতাব্দীতেই ইসলামের এই 


প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর মুসলিম ভূ- 


আমাদের জন্য একজন সাহায্যকারী 


খন্ডগুলোকে পশ্চিমারা দখলে নিয়ে 
লুষ্ঠন করে নিয়ে যাচ্ছে মুসলমানদের 
অফুরন্ত মূল্যবান সম্পদকে । উন্ত্ত 
হিংস্র হায়েনার ন্যায় ছিড়েফিড়ে 
এফৌড়-ওফৌড় করে খাচ্ছে 
মুসলমানদের । জালিম পশ্চিমাদের 
ভয়াল আগ্রাসী থাবায় দিশেহারা উম্মাহ 
দিকপাল হারিয়ে আজ ছুটে চলছে 
দিপ্থিপ্রাণে। মজলুম নারী ও শিশুর 
আর্তনাদে ভারী হয়ে উঠছে আকাশ 
বাতাস। দেড় হাজার বছর পূর্বের সেই 
মজলুমানদের আর্তনাদ যেন আবারো 
প্রতিধ্বনি হচ্ছে আরবের মরপ্রান্তরে ৷ 
ইসলামের আবির্ভাবকালীন সময়ে 
আরব সমাজের মজলুম নারী ও 
পুরুষের আর্তনাদের ভাষাকে কতই না 


নির্ধাণ করে দেন।' (সুরা আন-নিসা: 
৭89 

দেড় হাজার বছর পর ইসলামিবিশ্ব 
থেকে পুনরায় নির্যাতিত-নিপীড়িত 
পুরুষ, নারী ও শিশুদের কণ্ঠে এমন 
আর্তনাদের বাণীই আজ শুনা যাচ্ছে 
প্রতিনিয়ত । তারা পাশ্চাত্যের বর্বরতা 
আর তাদের জুলুম-অত্যাচার ও 
নিপীড়ন থেকে মুক্তির পথ খুঁজে 
বেড়াচ্ছে সর্বব্যাপি। কিন্তু বিশ্বের 
বিস্তৃত ভূমির কোথাও সেই পথ তারা 
খুজে পাচ্ছে না। বিভীষিকাময় এই 
পরিস্থিতি থেকে মুসলমানদের মুক্তির 
পথ অবশ্যই খোলা আছে। আল্লাহ 
তাআলা ইসলাম ও মুসলমানদের 
বিজিত হয়ে, মজলুম ও অত্যাচারিত 


পুনরুথানকে কাজে লাগিয়ে পুনরায় 
চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে সক্ষম হবে এবং 
পুনরুদ্ধার করতে পারবে তাদের হৃত 
গৌরবকে। বোধ করি আবার বিশ্ব 
নেতৃত্বের আসন পুনর্দখল করতে 
পারবে তারা। কথিত সভ্য 
পাশ্চাত্যদের অসভ্যতা, বর্বরতা আর 
জলুম অত্যাচার থেকে মুক্তি লাভ 
করবে ইসলাম ও মুসলিমরা । 

আমার জ্ঞান একেবারেই সীমিত। 
মুসলমানদের উন্নতি ও অগ্রগতির পথ 
দেখানোর মতো কোনো যোগ্যতাই 
আমার নেই। তবুও আমার জ্ঞানের 
সীমাবদ্ধ থাকা সর্তেও আমি ইসলামি 
বিশ্বের সমীপে কিছু আরজী পেশ 
করতেছি। আমি আশাবাদী যদি আমরা 
এই পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করি তাহলে 
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উম্মাহর মাঝে নতুন করে প্রাণের 


আজোও তারাই নিয়ন্ত্রণ করছে 


সঞ্চার হবে। ঘুমত্ত জাতি আবার জেগে 
উঠবে । পুনরায় বিশ্বজুড়ে উডীন হবে 


পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনকারী মাসলমানদের 


ইসলামি বিশ্বকে। ইসলামি বিশ্বের 


বড়ই অভাব। তাদের সাথে আর 


মানচিত্রে পরিবর্তন আনয়নে আদৌ 


কালিমা খচিত ইসলামি পতাকা । দেড় 


তারা কাজ করছে এক্যবদ্ধভাবে। 


হাজার বছর পূর্বের রোম ও পারস্যের 
মসনদ কেসরা ও কায়সারের ন্যায় এই 


তাদের আশ্রাসননীতির মাধ্যমে 


আমাদের সাথে পার্থক্য হলো শুধু 
ইমান ও আমলের প্রার্থক্য । তারা ছিল 
ইমানে-আমলে শক্তিশালী উজ্জীবিত ও 


ইসলামি বিশ্বে ইতিহাসের ভয়াবহতম 


তেজদীপ্ত এক জীবন্ত উম্মাহ। আর 


একবিংশ শতাবদীতেও আমেরিকা 


হামলা চালিয়ে মুসলিম উম্মাহর বিপুল 


আমরা হলাম ইমান শুন্য, নীতি- 


রাশিয়ার মসনদ পদানত করে 


জনসম্পদকে হত্যা করে লুগ্ঠন করে 


বিশ্বনেতৃতের আসন পুনর্দখল করতে 
পারবে ইসলামি সভ্যতা । 


ইমানকে নবায়ন করা 
বর্তমান পৃথিবীতে ইসলামি উম্মাহ 
বিশ্বজুড়ে বিশাল এক ভূ-খন্ডের 
মালিক। তার রয়েছে বিশ্বশক্তি 
অন্যতম হাতিয়ার বিপুল পরিমা' 
জনশক্তি। তার অধীনে রয়েছে 
পেট্রোডলারের মতো সর্বাধিক মূল্যবান 
প্রাকৃতিক খনিজ সম্পদের বিশাল 
মজুদ। বিপুল অর্থনৈতিক শক্তির 
অধিকারী আরব বিশ্ব। তথাপিও এ 
উম্মাহ বিশ্বে আজ এক চরম ক্রান্তিকাল 
অতিক্রম করছে। বিশ্বদরবারে তার 
আজ একেবারেই গুরু তুহীন এ 
সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছে। বৈশ্বি 
রাজনীতিতে পশ্চিমাদের নিকট ত 
বরাবরই উপেক্ষিত ও অবহেলিত । শু 
এতটুকুই নয়, ইসলামি বিশ্বের ওপ 


হি এ 


হম 


|) 


গিট এ 


মু 
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পশ্চিমাদের অব্যাহত হামলায় 
দিশেহারা উম্মাহ আজ 
কিংকর্তব্যবিমূট্র। বিপুল জনশক্তি, 
অর্থনৈতিক শক্তি ও বিশাল ভূুখান্ডের 


মালিক হওয়া সর্ভেও তারা আজ 
পশ্চিমাদের খেলনার পুতুলে পরিণতি 
হয়েছে। পশ্চিমারা সেই উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রারভিক যুগে তাদের নিয়ে 
ভাঙ্গা-গড়ার যে নিকৃষ্ট খেলার সূচনা 
করেছিল, ওই সময় যেভাবে তারা 
নিয়ন্ত্রণ ও নির্ধারণ করতো ইসলামি 
বিশ্বের ভাগ্য, তাদের কায়েমী স্বার্থ 
চরিতার্থ করার জন্য যেভাবে নিজের 
পছন্দ মতো পরিবর্তন এনেছিল 
ইসলামি বিশ্বের মানচিত্রে, মুসলিম 
বিশ্বে সেই একই নীতি তারা আজো 
বহাল রেখেছে চলমান এই 
শতাব্দীতে । 


নৈতিকতা বিবর্জিত এক মৃত ও 


নিয়ে যাচ্ছে উম্মাহর 
সম্পদকে । বর্তমানে মুসলিম জাতি 


প্রাণহীন উম্মাহ। তাদের দেহ ছিল, 
দেহের মাঝে প্রাণও ছিল। আর 


মক্কা-মদীনা থেকে নয়, তারা নিয়ন্ত্রিত 
হচ্ছে নিউইয়র্ক, মক্ষো ও বেইজিং 
থেকে । মুসলিম উম্মাহর আজ এই 


আমাদের দেহ আছে বটে কিন্ত তাতে 
প্রাণ নামক জীবন্ত সত্তার অস্তীত্ 
বিদ্যমান নেই। যে নীতি-নৈতিকতা 


করুণ পরিণতির জন্য দায়ী তারা 


উম্মাহকে নিয়ে গিয়েছিল বিশ্ব 


নিজেরাই । আর তাহলো, তারা তাদের 


নেতৃতের আসনে, সেই নীতি- 


মূল শক্তি ইমানকে বিক্রি করে দিয়েছে 


নৈতিকতাকে হারিয়ে উম্মাহ আজ বিশ্বে 


পশ্চিমাদের হাতে । তারা আজ 


গোলামীর জিঞ্জির পরিধান করে 


পাপাচার-অনাচার, খুন-ধর্ষণ, জুলুম- 


পরিণত হয়েছে দাস জাতিতে । তারা 


অত্যাচার ও অবিচার এবং সকল 


ছিল নীতি-নৈতিকতা সম্পন্ন ও ইমানী 


অপকর্ম ও অপিসংস্কৃতিতে নিমগ্ন 


শক্তিতে বলিয়ান এক সিংহের জাতি 


থারার দরুন তাদের ইমানে পচন ধরে 
তাদের চরিত্র ও আদর্শ বিনষ্ট হয়ে 


আর আমরা হলাম নীতি-নৈতিকতা 
বিবর্জিত ও ইমান-আমলবিহীন 


গেছে। তাদের থেকে উম্মাহর মুল 


অন্তঃ্সারশুন্য এক জড় পদার্থ । 


শক্তি নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার 


অনেকেই আজ ইসলামের গায়ে 


বিলুপ্তি ঘটেছে। যার ফলশ্রুতিতে 
উম্মাহ বিশ্ব নেতৃত্বের আসন থেকে 
ছিটকে পরে পরিণত হয়েছে এক 
গোলামী জাতিতে । 


কালিমা লেপন করে বলে, ইসলাম 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তরবারীর মাধ্যমে 
একথাটি মোটেও গ্র হণ যোগ্য নয় 
এটা ইসলামের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ 


বর্তমানে মুসলমানদের বিপুল 
জনসংখ্যা রয়েছে ঠিক, কিন্তু যে আদর্শ 
ও চরিত্রের ওপর ভিত্তি করে এবং যে 


অমুলক-অবাস্তব ও বিদ্বেমূলক 
প্রপাগান্ডা ছাড়া বৈকি । ইসলামকে হেয় 
প্রতিপন্ন করা ও কলুধিত করা এবং 


ইসলামের ওপর মিথ্যে অপবাদ 


আরোপ করাই হলো এর মূল লক্ষ্য ও 


সততা, ন্যায়পরায়ণতা, নীতি- 
নৈতিকতা ও মূল্যবোধের ওপর 
সুপ্রতিষ্ঠিত থেকে জয় করেছিল 


বিশ্বকে। তৎকালীন পরাশক্তি রোম- 
পারস্যের সকল দর্ভ-অহংকারকে চর্ণ- 


উদ্দেশ্য । আর এই কারণেই পশ্চিমা 
বিশ্ব সর্বদাই এই মিথ্যা অপবাদটি 
বিশ্বব্যাপি প্রচার করে যাচ্ছে। 


বিচরণ করে দিয়ে অর্জন করেছিল 
বিশ্বনেতৃত। মাত্র পঞ্চাশ বছরের 


তরবারী নয়, ইসলামের মূল শক্তিই 
হলো ইমান। এই ইমানের প্রভাবেই 


ব্যবধানে স্পেন থেকে চীন পর্যন্ত, 
ত্রিপোলি থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত 


মুসলমানরা মাত্র অর্ধশতাব্দীর মধ্যে 
জয় করেছিল বিশ্বকে | যে জ্ঞান পাপী 


উডডীন করেছিল ইসলামি পতাকা । 
শৌর্যবীর্য ও গৌরবের শীর্ষে আরোহণ 
করে বীরদর্পে ন্যায়-ইনসাফের সাথে 
শাসন করেছিল বিশ্বকে, আজ সেই 


নয়, যার হৃদয় অন্তঃসারশূন্য নয়, যার 
চোখের দৃষ্টি এখনোও লোপ পেয়ে 
যায়নি, যার বিবেকে এখনোও পচন 
ধরেনি, সে যদি ইসলামের ইতিহাসকে 


আদর্শের ধারক-বাহক ও ন্যায়-নীতির 


খুব ভাল করে অধ্যয়ন করে তাহলে 
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দিবালোকের ন্যায় তার নিকট এটাই 


অতীতের তুলনায় ওই যুদ্ধে 


সৈন্যবল অজেয়। তিনি হচ্ছেন আল্লাহ 


স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, ইসলাম তরবারীর 


মুসলমানরা বিপুল জনশক্তি ও অস্ত্র 


মাধ্যমে নয়, বরং মুসলমানদের ইমানি 


শক্তির অধিকারী হওয়া সন্তেও তারা 


তাআলা । সুতরাং তোমরা তার কাছেই 
সাহায্য প্রার্থনা কর। মুহাম্মদ (সা.) 


শক্তি ও তার প্রভাবেই পূর্ণিমার চাদের 


মার খেয়েছিল চরমভাবে । আর 


বদরযুদ্ধে তোমাদের চাইতেও কম 


ন্যায় উজ্জ্বল হয়ে ইসলাম আদৌ দিব্যি 
ছড়াচ্ছে বিশ্বব্যাপি । 


এধরনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল 
হুনাইন যুদ্ধে। ওই যুদ্ধে মুসলমানদের 


একটু বদরের যুদ্ধের কথা স্মরণ করুন 


ও লক্ষ করুন! ওই যুদ্ধে মুসলমানরা 
কি জনশক্তি ও অন্ত্রশক্তিতে বলীয়ান 


অস্ত্র শক্তি ছিল বিপুল পরিমাণ । সৈন্য 
সংখ্যাও ছিল অতীতের তুলনায় অনেক 
বেশি। এতদ্বসত্লেও তারা সেই যুদ্ধে 
হোচট খেয়ে 


কিংকর্তব্যমিমূঢ হয়ে গিয়েছিল। 


ছিল? মোটেও না। ওই যুদ্ধে মারাআ্কভাবে 
মুসলমানরা ছিল একেবারেই নিরস্ত্র । 
তারা সংখ্যায় ছিল অতি নগণ্য । 


নাজেহাল, আহত ও ব্যথিত হয়ে 


তাদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩১৩ জন, 
আর সমরাস্ত্রের মধ্যে ছিল মাত্র ২টি 


পলায়ন করেছিল যুদ্ধের ময়দান 
থেকে । তার একমাত্র কারণ ছিল, 


ঘোড়া, সত্তরটি উট ও সামান্য কটি 
তরবারী । আল্লাহ তাআলা বলেন, 
উস পোডি১281৮485 
“আল্লাহ বদরের যুদ্ধে তোমাদের 
সাহায্য করেছেন, অথচ তোমরা ছিলে 
দুর্বল" সূরা আলে ইমরান: ১২৩) 
অন্যদিকে শক্রপক্ষ ছিল সংখ্যায় ৯৬০ 
জন। সমরাস্ত্রের দিক থেকে তারা ছিল 
বিপুল শক্তির অধিকারী । ওই যুদ্ধে 
মাসলমানরা শুধু বিজয়ীই হয় নাই বরং 
তারা ইসলামকে নিয়ে গিয়েছিলেন এক 
অনন্য উচ্চতায়। এই বদরের যুদ্ধের 
বিজয়ই ইসলামের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ 
করে দেয়। 
উল্লেখ্য যে, উপরিউক্ত আয়াতে আল্লাহ 
আলা বদর যুদ্ধে মুসলমানদের যে 
দুর্বলতার কথা বলেছেন, তা ছিল 
তাদের অস্ত্র ও সৈন্যসংখ্যার দুর্বলতা 
কিন্ত তাদের ইমান ও তাকওয়া ছিল 
হিমালয়ের ন্যায় দৃঢ় ও মজবুত । যার 
কারণে আল্লাহ তাআলা তার স্বীয় 


৫ 


তারা আল্লাহ মুখি না হয়ে বরং অস্ত্র ও 
জনশক্তিকেই বিজয়ের জন্য যথেষ্ট মনে 
করেছিল । যার ফলশ্রুতিতে সেই যুদ্ধে 
তারা বিপর্যস্ত ও পর্যদুস্ত হয়েছিল 
চরমভাবে । আল্লাহ তাআলা ইরশাদ 
করেন, 
মা 
৩৪৫৪৫ 2৩৪ 0 6 
80158 ৩5 $ ৩০০৮৭ পর 
“আল্লাহ তাআলা অনেক ক্ষেত্রে 
তোমাদের সাহায্য করেছেন এবং 
হুনাইন যুদ্ধে। যখন তোমদের 
সংখ্যাধিক্য তোমাদের প্রফুল্ন করেছিল, 
কিন্ত তা তোমাদের কোনো কাজে 
আসেনি এবং পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া 


সংখ্যক সৈন্য নিয়ে তার কাছ থেকে 
সাহায্য লাভ করেছিলেন, আমার এ 
পত্র পৌছা মাত্রই তোমরা শক্র সৈন্যের 
ওপর ঝাঁপিয়ে পড় এবং আমার কাছে 
এ ব্যাপারে অধিক কিছু লেখার 
যাবি (মা'আরেফুল কুরআন, পৃ. 
২০১ 

মুতার যুদ্ধে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল 
মাত্র তিন হাজার। অন্যদিকে 
মুসলমানদের বিপক্ষশক্তি ছিল 
পরাশক্তি রোম ও তাদের মিত্র আরবের 
অন্যান্য গোত্রসমূৃহ। তাদের সংখ্যা 
ছিল লক্ষাধিক। অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত 
বিশাল রোমবাহিনীর বিরুদ্ধেও 
মুসলমানরা সেই যুদ্ধে বিজয় অর্জন 
করেছিল দুর্দগুপ্রতাপ নিয়ে। এ 
ব্যাপারে আরো লিখতে ইচ্ছে হলেও 
লেখাটি অতি দীর্ঘায়িত হয়ে যাবে 
বিধায় এখানেই ইতি টানলাম। 
উপরোল্লিখিত আলোচনা দ্বারা এটাই 


মুসলমানদের ইমান যখন মজবুত ও 
দৃঢ় হবে তাদের মাঝে যখন পরিপূর্ণ 
আল্লাহর ভয় বিদ্যমান থাকবে তখন 


সক্তেও তা তোমাদের জন্য সম্কুচিত 


তাদের বিজয়ও সুনিশ্চিত হবে। 


হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর পৃষ্ঠ প্রদর্শন 
করে তোমরা পলায়ন করেছিলে । (সূরা 
আত-তওবা: ২৫) 

ইয়ারমুকের যুদ্ধে শক্রর তুলনায় 
মুসলমানদের সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য । 


সাহায্য তাদের বিজয় দান 
করেছিলেন । কিন্তু একই মুসলমানরা 


যুদ্ধের সেনাপ্রধান ইসলামি বিশ্বের 
প্রেসিডেন্ট হযরত ওমর (রোযি.)-এর 


যখন ইমানী শক্তি ও আল্লাহর 


নিকট অতিরিক্ত সৈন্য চেয়ে একটি পত্র 


সাহায্যের প্রতি লক্ষ্য রাখেননি, বরং 


প্রেরণ করেন। হযরত ওমর (োষি.) 


রা গর্বিত ছিলেন তাদের সংখ্যাধিক্য 


প্রতিউত্তরে চিঠি পাঠিয়ে লিখেন, 


ঙ 
ও সমরাস্ত্রের আধিক্যতা নিয়ে, তখন 


“তোমাদের পত্র হস্তগত হয়েছে। 


তারাই আবার বিপর্যস্ত ও পর্যদুস্ত 
হয়েছিলেন চরমভাবে । যুদ্ধের ময়দানে 


তোমরা অতিরিক্ত সামরিক সাহায্য 
প্রার্থনা করেছো, কিন্ত আমি তোমাদের 


তখন তাদের অন্ত্রশক্তি ও জনশক্তি 
কোনো কাজেই আসেনি। বরং 


এমন এক সত্তার ঠিকানা দিচ্ছি যার 
সাহায্য অধিকতর কার্যকরী এবং যার 


আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের প্রতি 
সাহায্য ও সহোধে গতাও অবধ রত 
হবে । আল্লাহ তাআলা বলেন, 


255) 954 পাছত 


[৫৮4৮ পর 
“মুমিনদের সাহায্য করা আমার দায়ী 
ও কর্তব্য ।” (সূরা আর-রূম: ৪৭) 
কিন্তু অতি দুঃখজনক হলেও সত্য যে, 
আজ পৃথিবীতে মুসলমানদের দুনিয়ার 
সবকিছুই আছে, শুধু একটি জিনিস 
নেই, তাহলো ইমান। আল্লাহর কাছে 
মুসলমানদের অর্থ, অস্ত্র ও জনশক্তি 
মোটেও বিবেচ্য নয়, তার নিকট 
গ্রহণযোগ্যই হলো একমাত্র তাদের 
ইমান। মুসলমানদের ইমানের 
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দুর্ববতাই আজ তাদেরকে পরাধীনতার 


সুন্দর ও সুসজ্জিত করে নেয় তাদের 


গ্লানী পরিয়ে দিয়েছে। আমরা যদি 


নীতি-নৈতিকতা ও মুল্যবোধকে, 


ইসলামি বিশ্বের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, 


তাদের ইমান নামক বৃক্ষটিতে 


নেতৃত্ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যারা 
এই একবিংশ শতাব্দীতে এসে ইসলামি 
বিশ্ব ও উম্মাহর ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত 


আমরা যদি ইসলামি উম্মাহর ব্যক্তি, 
পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের প্রতি 


আমলের ফন্ুুধারা প্রবাহিত করে তার 


ও হতাশাগ্রস্থ তাদের জন্যই হলো 


মাঝে সতেজতা ও সজীবতা আনয়ন 


তাকাই তাহলে পূর্ব পশ্চিম তথা 
ইসলামি সমাজ আর খিষ্টান সমাজ এ 


উপরিউক্ত আয়াত দুটি পথ নির্দেশক 


করে তাহলে অবশ্যই এই মৃতপ্রায় 


অর্থাৎ আমাদের জন্য হতাশা আর 


উম্মাহ আবার পুনরুজ্জীবিত হবে। 


চিন্তা নয়, বরং আমাদের করণীয় হলো 


দুইয়ের মাঝে পার্থক্য নিরপণ করা 


গভীর রাতের ঘুম ভেঙ্গে নতুন করে 


আমাদের জন্য বড়ই কষ্টসাধ্য ব্যাপার 
হয়ে দাড়িয়েছে। আমরা নিজেদেরকে 
পশ্চিমা আধুনিকতার স্রোতে গা 


আমাদের ইমানকে নবায়ন করে তাকে 


তারা আবার জেগে উঠবে । তাদের 
সংকীর্ণ বক্ষ প্রশস্ত হবে এবং 


মজবুত ও দৃঢ় করা। 
আমি চলমান শতাব্দীতে উম্মাহকে 


মরীচিকাময় অন্তর স্বচ্ছ ও পরিস্কার 


ভাসিয়ে দিয়ে আমাদের ইমান-আমল, 
নৈতিকতাবোধ ও মূল্যবোধ 
সবকিছুকেই বিসর্জন দিয়েছি। 


হয়ে তাতে প্রতিভাত হবে শক্তি-সাহস 


নিয়ে যথেষ্ট আশাবাদী । ইসলামের এই 
পুনরুথানের যুগে আমাদের প্রধান 


ও হিম্মত। আমি আশাবাদী এর ফলে 


কাজই হলো আমাদের ইমান ও 


তারা পুনরায় বিজয়ের মালা পরিধান 


আমলকে পরিমার্জিত ও পরিশুদ্ধ করে 


আধুনিক যুগে ইসলাম অচল এবং তা 
সেকেলে ধর্ম এসব অপাউতেয় ও 


করতে সক্ষম হবে। আল্লাহর পক্ষ 


আমাদের চরিত্র ও আত্মাকে পরিচ্ছন্ন 


থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে তারা আবার 


অমূলক মন্তব্য করে দিন দিন আমরা 


বিশ্ব জয় করার মতো সফলতা ও 


ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। আর 
পশ্চিমা বিশ্বের নষ্ট ও ভ্রষ্ট সংস্কৃতিকে 


সক্ষমতা প্রদর্শন করতে পারবে । হতে 
পারে তাদের জন্য আবার বিশ্ব 


ধারণ করে আমাদের পারিবারিক ও 
সামাজিক জীবনকে পশ্চিমাকরণে 


নেতৃত্বের মুকুট পরিধান করার পথ 
সুগম হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ 


তোড়জোড় প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। ফল 
যা হবার তাই হলো। আমাদের কাছ 
থেকে ইমান, আল্লাহ ভীতি, নৈতিকতা 
ও মূল্যবোধ সবকিছুই হারিয়ে গেছে। 
আমাদের ইমানী শক্তি ও ক্ষমতা হাস 
পেয়ে গেছে। আমরা সতেজতা ও 
সজীবতাহীন এবং প্রাণবিহীন এক জড় 
পদার্থে পরিণত হয়েছি। যার 


তাআলা ইরশাদ করেন, 
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'তোমাদের মধ্যে যারা ইমান আনে ও 

সতকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে ওয়াদা 


ফলশ্রুতিতে পশ্চিমারা বনের একটি 


দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই 


সিংহকে যতটা ভয় পায় মুসলিম 
উম্মাহকে তার সিকিয়ানাও ভয় পায় 


পৃথিবীতে শাসনকর্তৃত্ত দান করবেন। 
যেমন তিনি শাসনকর্তৃত দান করেছেন 


না। অথচ উম্মাহর একটি সময় এমন 


তাদের পূর্ববতীদেরকে এবং তিনি 


ছিল যে, অমুসলিমতো বটেই বনের 
বাঘ ও সিংহ পর্যন্ত একজন সাধারণ 


অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের ধর্মকে, 
যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ 


মুসলমানকে দেখলে ভয়ে তটস্থ হয়ে 


করেছেন।' (সূরা আন-নূর: ৫৫) 


দলে দলে পলায়ন করতো । একজন 
সাধারণ মুসলমানের এই প্রভাব ও 
শক্তি অস্ত্রের কারণে ছিল না, ছিল 
ইমান-আমলের শক্তি ও তার প্রভাব । 

বর্তমান এই শতাব্দীতে উম্মাহ যদি 
তাদের বিশাল জনশক্তি, অর্থনৈতিক 
শক্তি ও সমরশক্তির পাশাপাশি তাদের 
ইমানকে নবায়ন করে তাদের চরিত্র ও 


আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন, 
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হয়ো না, যদি তোমরা মুমিন হও 
তাহলে তোমরাই জয়ী হবে। (সূরা 
আলে ইমরান: ১৩৯) 
উল্লেখিত দুটি আয়াতে আল্লাহ তাআলা 
মুমিনদের বিজয় ও তাদের বিশ্ব 


আকারে সংশোধন করা। ভবিষ্যৎ 
অবশ্যই এই উম্মাহর জন্য অত্যন্ত 
উজ্জল ও আলোকিত । যদি তারা এই 
কাজটি যথাযথভাবে পালন করতে দৃঢ় 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। ইসলামের এই 
অগ্রগতি ও উন্নতির যুগে উম্মাহ যদি 
তাদের বিপুল জনশক্তিকে ইমানের 
বলে বলীয়ান করে তোলে তাহলে 
আমি কুরআনের আলোকে পদ 
আশাবাদ ব্যক্ত করে বলতে পারি 
চলমান শতাব্দীতেই উম্মাহ আবার 
বিজয়ের মালা পরিধান করতে সক্ষম 
আসন পুনর্দখল করতে পারবে 
ইনশাআল্লাহ । 


জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নতি সাধন করা 

বর্তমান বিশ্বে মুসলমানরা বৈশ্বিক 
জ্ঞান-বিজ্ঞানে পাশ্চাত্যের তুলনায় 
যোজন যোজন পিছিয়ে, বোধকরি এটা 
এখন আর কারো কাছে অস্পষ্ট নয়। 


বিশ্বা নেতৃতের আসন থেকে 
মুসলিমদের ছিটকে পড়া এবং বর্তমান 


বিশ্বে পাশ্চাত্য থেকে রাজনৈতিকভাবে 
মুসলমানদের পিছিয়ে পড়ার অন্যতম 
কারণই হলো শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে 
উম্মাহর পশ্চাৎপদতা। অথচ এই 
উম্মাহর প্রতি আল্লাহর প্রথম নির্দেশই 
হলো জ্ঞান আহরণ করার প্রতি । রাসূল 
(সা.)-এর প্রতি প্রথম ওহীই ছিল, 
ইকরা অর্থাৎ পড়। জ্ঞানার্জনের প্রতি 
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আল্লাহর প্রথম নির্দেশ এর প্রতিই 


পারেন। আমি এতটুকু বলতে পারি, 


ইঙ্গিত বহন করে যে, উম্মাহর সকল 
ক্ষেত্রে সফলতার মূল চাবিকাঠিই হলো 
জ্ঞানার্জন । 

পশ্চিমা বিশ্ব আজ বিশ্বকে যে 


বিজ্ঞান চর্চা আদৌ ইসলামের সাথে 
সাংঘর্ষিক নয়। তবে হ্যা! যে 


জ্ঞানার্জন করতে না পারলে ওই সময় 
কাউকে উচ্চশিক্ষিত বলে গণ্যই করা 
হতোনা। 


বিজ্ঞানচর্চা মানুষকে নাস্তিকতার দিকে 


লি আন্দালুসিয়াতো ছিল জ্ঞান- 


নিয়ে যায়, যে বিজ্ঞান মানুষের 


উপাদানের ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রণ করছে, 


নৈতিকতা ও মূল্যবোধকে ধ্বংস করে 


শাসন করে যাচ্ছে সমগ্র বিশ্বকে, তার 
মূল কারণ হলো, বিজ্ঞান চর্চায় তাদের 


দেয় সে বিজ্ঞান চর্চকে ইসলাম 


বিজ্ঞানের সূতিকাগার । ওখানেও 
ইসলামি পাঠশালাগুলোতে বিজ্ঞানের 
এমন কোনো শাখা নেই যা শিক্ষা 


মোটেও সমর্থন করে না। এমনকি 


দেওয়া হতো না। ওখান থেকেই 


অসামান্য সফলতা । বিজ্ঞানে তাদের 


ইসলামে তা নিষিদ্ধ বলেও আমরা 


উৎকর্ষ সাধনই হলো তাদের সফলতার 
মূল চাবিকাঠি । 


জ্ঞান করি। 
বিজ্ঞান হচ্ছে সৃষ্টিতত্ত নিয়ে গবেষণা 


বিজ্ঞানের জ্ঞান ইউরোপে পাচার 
হয়েছে বিদায় আজকের ইউরোপ 
বিজ্ঞানের এত উন্নতির শীর্ষে অবস্থান 


পাশ্চাত্যরা যখন নিবিড়ভাবে বিজ্ঞান 


করা। আল্লাহ তাআলা তিনি নিজেই 


চর্চায় নিমজ্জিত হলো এবং বিজ্ঞানে 


করছে। আমি এ বিষয়ে অনেক 


কুরআনুল সৃষ্টিতত্ত নিয়ে 


দালিলিক আলোচনা পূর্বে উল্লেখ 


নিরলস গবেষণা চালিয়ে বৈষয়িক 
উন্নতির সফলতার চুড়ায় আরোহণ 


বিশাল আলোচনা করেছেন। যদিও 
কুরআনুল কারীম অতি সংক্ষেপে সকল 


করে যাচ্ছিল, তখন আমরা এই বিজ্ঞান 
চর্চাকে অন্ধভাবে ইসলামের সাথে 
সাংঘর্ষিক বলে প্রচার করে তাকে 


সৃষ্টিতত্ত নিয়েই আলোচনা করেছে কিন্তু 
কোনো বিষয়কেই সেখানে এড়িয়ে 


করছি। 
মুসলিম উম্মাহ যতদিন পর্যন্ত কুরআন 
ও হাদীস চর্চার পাশাপাশি বিজ্ঞানচর্চায় 
মগ্ন ছিল, বৈষয়িক জ্ঞানে ছিল অগাধ 


যাওয়া নি । মানব জাতির সৃষ্টিতত্, 


উপেক্ষা করে চলি। এড়িয়ে যাই তার 


পারদর্শী ততদিন পর্যন্ত তারা বিশ্ব 


মহাকাশের সৃষ্টিতত, মহাশুন্যের 


রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতিতে 


শিক্ষার্জনকে । আমরা ব্যস্ত হয়ে পরি 


অবস্থান ও তার আকৃতি-প্রকৃতি, 


তর্ক ও যুক্তি বিদ্যায় পারদর্শী হওয়ার 


বিভিন্ন প্রকারের প্রাণীর সৃষ্টিতত্ত ও 


ওপর। এরিস্টটলের দর্শনে কে কত 


জমীনের সৃষ্টিতত্ত এবং সমুদ্র ও 


ছিল অগ্রগামী । আর জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
এই মুল্যবান সম্পদকে কাজে 
লাগিয়েই তারা ওই সময় বিশ্ব 


বেশি পারদর্শী হতে পারি, তর্ক ও যুক্তি 
বিদ্যায় ভূতপত্তি অর্জন করে কে কারে 


সমুদ্রপাণীর সৃষ্টিতভ্ুসহ সকল সৃষ্টির 


রাজনীতির চালকের আসনে আসীন 


বিষয়েই আল্লাহ তাআলা অতি 


ছিল। আধিপত্য ও প্রভাব বিস্তার করে 


আমরা হারাতে পারি এর ওপরই ছিল 
আমাদের অসম প্রতিযোগিতা । 


সংক্ষেপে বিজ্ঞানসুলভ আলোচনা 


রাখতে সক্ষম হয়েছিল সমগ্র 


করেছেন। এমনকি আল্লাহ তাআলা 


অথচ বিজ্ঞানের এই চাকচিক্যের যুগে 
তর্ক ও যুক্তিবিদ্যা আমাদের কী 


বিশ্বব্যাপি । আর যখনই মুসলিম উম্মাহ 


আল-কুরআনের একটি সুরার নাম 


উত্তরাধিকার সুত্রে লাভ করা এই জ্ঞান- 


পর্যন্ত সুরা নাহল তথা মৌপোকা নামে 


উপকারীতা দান করেছে, আমাদের 
জন্য কী কল্যাণ বয়ে এনেছে? 
প্রশ্নটাই বোধ করি এখন একেবারেই 


এই সৃষ্টিকুলের 


নামকরণ করেছেন। আর এটা 
সৃষ্টিতত্ত নিয়ে গবেষণাকর্ম 


বিজ্ঞান ও শিল্প সাহিত্য অর্জন করাকে 
জৈব আরাম ও শান্তি উপভোগ এবং 


চালিয়ে যাওয়ার প্রতি উম্মাহকে নির্দেশ 


বিত্র-ভৈবব অর্জনে অতি ব্যতি-ব্যস্ত 


গুরুতৃহীন। আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে 


প্রদান করার দিকেই ইঙ্গিত বহন করে 


পারি, তর্ক ও যুক্তি বিদ্যায় আমাদের 
নিম্ষল প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকা এবং 
বিজ্ঞান চর্চা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক 


বলে আমি মনে করি। 


হয়ে পড়লো আর ইউরোপীয়রা 
মুসলমানদের পক্ষ থেকে পাওয়া 


রাসূল (সা.)-এর যুগে বিজ্ঞান তথা 
সৃষ্টিতত্ত নিয়ে গবেষণার প্রচলন শুরু 


বলে ধারণা করে তাকে এড়িয়ে চলাই 


হয়নি। খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে 


ছিল ইসলামি উম্মাহর পতনের 
অন্যতম মূল কারণ। আমার এই 


বিজ্ঞানের মতো অতি মুল্যবান এই 
সম্পদকে আনন্দের আতিসয্যে লুফে 
নিয়ে তাতে একান্তিক প্রচেষ্টা ও 


তার কিছুটা শুরু হলেও বিজ্ঞান 


নিরন্তর গবেষণা চালিয়ে অকল্পনীয় 


হিসেবে তার গবেষণার সুত্রপাত ঘটে 


কথার বিরোধিতা হয়তো অনেকেই 
করতে পারেন, কিন্তু আমরা যদি 


আব্বাসীয় আমল থেকে । আব্বাসীয় ও 


উন্নতি সাধন করলো, তখনই মুসলিম 
উম্মাহ পরিণত হলো এক পশ্চাৎপদ 


উমাইয়া শাসনামলে কুরআন ও হাদীস 


অন্তরদৃষ্টি দিয়ে আমাদের বিগত কয়েক 


জাতিতে, আর ইউরোপীয়রা জ্ঞান- 


চর্চার পাশাপাশি চিকিৎসা বিজ্ঞান, 


শতাব্দীর জ্ঞান-চর্চার ধরণ ও তার 


অংক, রসায়ন ও উভিদ বিদ্যা চর্চাকেও 


বিজ্ঞান, শিল্প ও সাহিত্যে অভূতপূর্ব 
উন্নতি সাধন করে দখলে নিল 


পরিধি নিয়ে একটু গবেষণা করি 
তাহলে হয়তোবা আমার কথার সাথে 
অনেকে একমত পোষণ করতেও 


সমানভাবে গুরুতু দেওয়া হতো। 


বিশ্বরাজনীতির মঞ্চকে। 


জ্যোতির্বিজ্ঞানকে ধরা হতো শিক্ষার 


যুগের পরিবর্তনে মানুষের চাহিদা, 


অন্যতম মাধ্যম। এই বিজ্ঞান সমূহের 


আশা-আকাত্খারও পরিবর্তন ঘটে। 
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সাহবাদের যুগ আর বর্তমান যুগকে 
এক করে দেখলে তা মোটেও 
গ্রহণযোগ্য হবে না। ওই যুগের চাহিদা 
আর বর্তমান যুগের চাহিদা এক নয় 
রাসূল (সা.) ও সাহবায়ে কেরাম 


ধরা যাক 7/770777//-এর কথা তখন 


কি তার চরিত্র বদলে গিয়েছিল? 


কথা বললে বোধকরি মোটেও অত্যুক্তি 
হবে না। আমরা পশ্চিমাদের 


আমাদের যুক্তির সদ্ব্যবহার করবার 


রাজনীতির মারপ্যাচ মোটেও বুঝে 


কোরআনিক আহ্বান কিন্তু প্রাকৃতিক 


উঠতে পারি না। যার কারণে ইসলামি 


বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটানোর আহ্বানও 
বটে । আমি এটাও বিশ্বাস করি না যে, 


বিশ্ব বারবার পশ্চিমাদের হাতে মার 
খাচ্ছে। মুসলিম বিশ্বের অনেক 


কোনো প্রযুক্তিকে বাহ্যত খিস্টিয়করণ 


বিজ্ঞানচর্চায় মনোনিবেশ করেননি বলে 


রাজনীতিবিদগণই দেশীয় ও 


বা ইসলামীকরণ করা যায়। সত্যিকার 


আর্তজাতিক রাজনৈতিক জ্ঞানে যথেষ্ট 


আমরাও করবো না এরকম মনোবাসনা 
বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে 
না। রাসূল (সা.) ও সাহবায়ে 
কেরামতো যুগের চাহিদা মোতাবেক 
একজনই একাধারে ইমাম ছিলেন, 
ছিলেন খতীব, হয়েছিলেন বিচারপতি, 
সমরনায়ক ও রাষ্ট্রনায়ক । আমি মনে 
করি, যদি বর্তমান যুগে রাসূল (সা.) ও 
সাহাবায়ে কেরামের উপস্থিতি বিদ্যমান 
থাকতো তাহলে বিজ্ঞানকেও তারা 
সর্বাধিক গুরুতু দিতেন। কারণ এটা 
হলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ । বিজ্ঞান 
ও প্রযুক্তি ব্যতিত এই যুগ সম্পূর্ণই 
অচল। তাই আমাদেরকে বর্তমান 
যুগের ভাষা ও চাহিদা বুঝতে হবে 
এবং সে মোতাবেকই আমাদের 
অগ্রসর হতে হবে। উম্মাহকে বিজ্ঞান 
ও প্রযুক্তিতে গভীরভাবে মনোনিবেশ 
করতে হবে। ইসলামি বিশ্বের 
বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ও ইসলামি 
বিদ্যাপিঠগুলোতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি 
শিক্ষার ওপর অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান 
করতে হবে। 

শিক্ষার সাথে সাথে বিজ্ঞান ও 
প্রযুক্তিগত জ্ঞানেও উৎকর্ষ সাধন করে 
তাহলে এতে ইসলাম ও মুসলমানদের 
যেমন উন্নতি হবে, তেমনিভাবে বিজ্ঞান 
ও প্রযুক্তির অপব্যবহারকেও রোধ করা 
সম্ভব হবে। এর ফলে বিশ্বও এই 
বধ্গবিক্ষুব্ষময় পরিস্থিতি থেকে 
নিরাপদ ও মুক্ত থাকবে । এক্ষেত্রে ড. 
মুরাদ হফম্যান এর একটি উক্তি খুবই 
প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, 
,4/1741/54-এর ইসলামি জগত ছিল 
এক প্রযুক্তির জগত । এই প্রযুক্তি যখন 
পশ্চিমাদের কাছে চলে এলো যেমন 


একনিষ্ঠ মুসলমান দ্বারা ব্যবহৃত হলে, 
প্রযুক্তি ক্ষতিকারক হবার কথা নয়। 
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চাইলে মুসলমানদের আজ বিজ্ঞান ও 
প্রযুক্তিগত জ্ঞানার্জনের বিকল্প নেই । এ 
ক্ষেত্রে ইসলামি বিশ্বের সরকার 
প্রধানদের অবশ্যই এগিয়ে আসতে 
হবে। শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দিয়ে 
উচ্চতর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণাগার 
প্রতিষ্ঠা করতে হবে। পাশ্চাত্যের 
মোকাবিলায় একদল মুসলিম বিজ্ঞানী 
তৈরি করতে হবে যারা সর্বোপুরি 
ইসলামি উম্মাহর কল্যাণ সাধনে 
আত্মনিয়োগ করে উম্মাহকে এগিয়ে 
নিতে সদা সচেষ্ট হবে । এক্ষেত্রে ইরান 
ও তুরস্ক কিছুটা হলেও অগ্রসর | তবে 
সৌদি আরব সহ অনেক প্রভাবশালী 
মুসলিম রাষ্ট্র এক্ষেত্রে বরাবরই 
ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে । যার ফলে 
তারা অপরাপর বিশ্ব থেকে যোজন 
যোজন পিছিয়ে। আমি মনে করি 
সৌদি আরবকে এক্ষেত্রে অবশ্যই নতুন 
করে ভাবতে হবে এবং সেখানে বিশ্বের 
সর্বোচ্চ বিজ্ঞান গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা 
করতে হবে। মোদ্দা কথা হলো, 
সামগ্রিকভাবে মুসলিমরা বিজ্ঞান ও 
প্রযুক্তিতে উন্নতি লাভ করে পশ্চিমাদের 
ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে হবে 
তাহলেই বোধ করি উম্মাহ এগিয়ে 
যাবে। 
রাষ্ট্রনীতি ও সমাজনীতিতেও আমাদের 
উচ্চতর জ্ঞান অর্জনে ব্রতী হতে হবে 
আমরা পশ্চিমাদের তুলনায় রাষ্ট্র ও 
সমাজ বিজ্ঞানে বহুগ্তণে পিছিয়ে এ 


দুর্বল এবং তারা পশ্চিমাদের তুলনায় 
যথেষ্ট অজ্ঞতার পরিচয় দিচ্ছে। আর 
ইসলামিষ্ট যারা আছেন তারাও 
আধুনিক রাজনৈতিক জ্ঞানে অনেকটাই 
পিছিয়ে । কুরআন ও হাদীসের অগাধ 
বুৎপন্তি অর্জন করলেও বৈষয়িক জ্ঞানে 
তারা অনেক দুর্বল বলেই আমার কাছে 
প্রতীয়মান হয়। আর এই দুর্বলতার 
কারণেই ইসলামিস্টদের বিপুল 
জনসমর্থন থাকা সত্তেও তারা তাদের 
অপার সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে বার 
বার ব্যর্থ হচ্ছেন। দেশি ও 
আন্তর্জাতিক রাজনীতির মারপ্যাচে 
আটকে পড়ে তারা প্রতিনিয়ত হোচট 
খাচ্ছেন। মার খাচ্ছেন প্রতিপক্ষের 


হাতে। দিন দিন রাজনৈতিক 
প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে যাচ্ছেন 


প্রবলভাবে । সার কথা হলো, বর্তমানে 
সমগ্র ইসলামি বিশ্বই আজ ইসলামের 
উর্বর ভূমি বলেই আমার কাছে 
প্রতীয়মান হয়। কিন্তু ইসলামের এই 
বিপুল সম্ভনাকে কাজে না লাগানোর 
ব্যর্থতার মূল কারণই হলো বৈশ্বিক 
জ্ঞানে আমাদের সীমাবদ্ধতা ও 
দুর্বলতা । 

সেই ব্যর্থতা ও দুর্বলতা থেকে 
মধ্য থেকে এমন কতিপয় বৈষয়িক 
জ্ঞানে শিক্ষিত সন্তান তৈরি হতে হবে 
যারা আর্তজাতিক রাজনীতি ও সম্পর্ক 
বিষয়ে বিপুল জ্ঞানভান্ডারের অধিকারী 
হবেন। যারা রাষ্ট্র বিজ্ঞান ও সমাজ 
বিজ্ঞান বিষয়ে উচ্চতর জ্ঞান অর্জন 
হবেন। যারা ইসলামি বিশ্বের 
রাজনীতির জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি 
পশ্চিমা বিশ্বের ওপরও অগাধ জ্ঞানার্জন 
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করে ইসলামি বিশেষজ্ঞ হওয়ার 
পাশাপাশি পশ্চিমা বিশেষজ্ঞ হবেন। 


ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতির 
পুনর্বিকাশ ঘটানো বি 


যারা পশ্চিমা বিশ্বের রাজনীতির 


পাশ্চাত্য সভ্যতা অপরাপর সকল 


ষড়যন্ত্র, রহস্য ও মারপ্যাচকে উদঘাটন 


সভ্যতার ওপর বিশেষ করে ইসলামি 


সভ্যতার জয় পরাজয় নির্ভর করে তার 
সংস্কৃতির জয় পরাজয়ের ওপর । আর 
এই কারণেই আমরা দেখতে পাই 
ইউরোপীয়রা তাদের রেনেসাঁ যুগে 


করে দিয়ে মুসলিম উম্মাহকে সঠিক সভ্যতার ওপর যেভাবে প্রাধান্য বিস্তার প্রথমেই নতুন করে সাংস্কৃতিক 
পথ দেখাতে পারবেন। যারা করে আছে তার মুলে যে বিশ্বব্যাপি বিপ্বলের সুত্রপাত ঘটায়। এমন কি তা 


পশ্চিমাদের ষড়যন্ত্রের জাল থেকে মুক্ত 
করতে পারবে মুসলিম উম্মাহকে । 
বর্তমানে এই ধরনের বিশেষজ্ঞের বড়ই 
অভাব আমাদের মুসলিম বিশ্বে । আমি 
এক্ষেত্রে ড. মুরাদ হফম্যানের সাথে 


পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বিকাশ ও তার 


পরবতীতে আগ্রসন রূপ পরিগ্রহ করে। 


একচ্ছত্র আধিপত্য এতে সন্দেহের 
কোনো অবকাশ নেই। ইউরোশীয় 


৩. 


অর্থাৎ তারা সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের 
সূচনা করে। আমরা দেখতে পাচ্ছি 


রেনেসার পূর্বে একমাত্র ইসলামি 


আদৌ পর্যন্ত পশ্চিমাদের পক্ষ থেকে 


সংস্কৃতিই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সর্বত্রই 


এই নগ্ন আগ্রাসন পরিচালিত হয়ে 


অবশ্যই একাত্মতা প্রকাশ করছি। 


সমানভাবে প্রভাব বিস্তার করে নিতে 


তিনি বলেছেন, একটা উত্তর-দক্ষিণ 
সংলাপের জন্য প্রয়োজনীয় সুশিক্ষিত 
ও সুপভ্ডিত মুসলিম 0০017571211515 
বা পশ্চিমা-বিশেষজ্ঞ কোথায় । 


আসছে। 


সক্ষম হয়েছিল । এখানে প্রণিধানযোগ্য 


চলমান শতাব্দীতে সমগ্র বিশ্বে নতুন 


বিষয় হলো, যে ধর্ম ও জাতিসত্তা 
স্কৃতিক দিক থেকে যত বেশি 


করে বিভিন্ন সভ্যতার মাঝে সাংস্কৃতিক 
আগ্রাসনের অসম প্রতিযোগিতা 


শক্তিশালী, দৃঢ় ও মজবুত হবে 


পরিলক্ষিত হচ্ছে। আর সবগ্তলোই 


এক্ষেত্রে আমার আবেদন হলো, আমরা 
যেন আমাদের বিজ্ঞ পূর্বসুরীদের 
অনুসরণ করি। তাদের রেখে যাওয়া 
দর্শন ও তল্তুকে যেন নতুন করে আমরা 
আমরা গাজ্জালী, ইবনে খালদুন, ইবনে 
তাইমিয়া ও শাহ ওয়ালীউল্লাহর দর্শন 
ও চিন্তার আলোকে অগ্রসর হই 
তাদের রেখে যাওয়া রাজনৈতিক 
দর্শনগুলো আমরা আমাদের পাথেয় 
হসেবে গ্রহণ করি। তারা আমাদের 
কাছে যতটা-না পরিচিত তার চেয়েও 
বেশি পরিচিত পশ্চিমা বিশ্বে এবং 
আমাদের নিকট তারা যতটা উপেক্ষীত 
পশ্চিমাদের নিকট ততটাই গ্রহণযোগ্য । 
পশ্চিমারা তাদের লিখিত বইপুস্তক 
অনুদিত করে অধ্যয়ন করে রাজনীতির 
এক বিশাল জ্ঞান ভাগ্তার আহরণ 
করেছে। যার ফলশ্রুতিতে তারা আজ 
বিশ্ব রাজনীতির প্রধান খেলোয়ারে 
পরিণত হয়েছে। 


বিশ্বনেতৃত ও কর্তৃত্ব অর্জনে সে ততই 
বেশি যোগ্য ও সক্ষম হবে। 

ইসলামের 
পৃথিবীতে দুটি শক্তিশালী ধর্ম তথা 


আবির্ভাবকালীন সময়ে ভ 


মূলত পরিচালিত হচ্ছে ইসলামি 


ইহুদি ও খিষ্টান ধর্মের অস্তিত্ব বিদ্যমান 
থাকলেও ওগুলো জাহিলিয়্যাতের 


অপসংস্কৃতির প্রভাবে একেবারেই ম্লান 
ও ক্ষীয়মাণ ছিল। ওই সময় প্রাচ্য ও 


পরিচালিত করছে। 
সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মূল লক্ষ্য ও 


প্রতীচ্যের সমাজের প্রতিটি রন্দ্রে রন্দ্ে 


উদ্দেশ্য হলো ভিন্ন সভ্যতার ওপর 


অপসংস্কৃতির প্রবল সয়লাভ ছিল। 
ইসলাম আবির্ভূত হওয়ার পর বিশ্বে 
সূচনা হলো এক নবতর সাংস্কৃতিক 
বিপ্রবের। আরবের মরু প্রান্তর থেকে 
শুরু হলো ইসলামি সংস্কৃতির এই 
অভিযাত্রা । হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর 


প্রাধান্য বিস্তার কারা । 

পাশ্চাত্যরা ও্পনিবেশিক শাসনের 
সুযোগে বিশ্বের সর্বত্রই সাংস্কৃতিক 
আগ্রাসন পরিচালিত করে । অষ্টাদশ ও 
উনবিংশ শতাব্দীতে চলা তাদের 
ংস্কৃতিক আগ্ৰাসনের প্রবল শ্োতের 


বিপ্লবী চিন্তাধারা আর সাহাবাগণের 


মোকাবেলায় একমাত্র জাপানী সভ্যতা 


একান্তিক প্রচেষ্টা ও তাদের অব্যাহত 
সংগ্রামের ফলে ধীরে ধীরে বিশ্বে 


ব্যতিত বাকি সকল সভ্যতাই তাদের 
নিকট অসহায় আত্মসমর্পণ করে 


ঢা] 


ইসলামি সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে । আর 


ফলশ্রুতিতে অন্যান্য সকল সভ্যতাই 


ইসলামি সংস্কৃতির কাছে 


পাশ্চাত্য সভ্যতার নিকট ক্ষীণ ও দুর্বল 


জাহিলিয়্যাতের সকল অপসংস্কৃতি 


হয়ে যায় এবং ওগুলোর পরাজয় ঘটে 


পদানত হয়। সাথে সাথে ইসলামি 


সার কথা হলো, ইসলামি বিশ্ব উন্নতি 
লাভ করতে হলে তাদের মধ্য থেকে 


সংস্কৃতিরও বিজয় সুচিত হয়। 


ইসলামি সভ্যতার ক্ষেত্রেও এর কোনো 
ব্যত্যয় ঘটেনি । 


ফলশ্রুতিতে সমগশ্র বিশ্বব্যাপি ইসলামি 


একদল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞ 
ইসলামিক পন্ডিত তৈরি হতে হবে, 
যারা উম্মাহর পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ 
করবে। উম্মাহকে এগিয়ে নিতে 
সহায়তা প্রদান করবে। 


সভ্যতারও বিজয় ঘটে । 


উল্টো বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এসে 
ভারত ও চীন পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে 


মনে রাখতে হবে, সভ্যতা ও সংস্কাত 


সাংস্কৃতিক আগ্ৰাসনে অসম 


হলো ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অংশ । এমনকি 


প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে পড়ে । ফলে 


ধর্মের সাথে সভ্যতা ও সংস্কৃতির 
সম্পর্ক হলো আত্মার সম্পর্ক। একটি 


ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতি তিন দিক 
থেকেই আগ্রাসনের শিকার হয় । এতে 
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ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতি অনেকটাই 
সঙ্কুচিত, ভ্রিয়মাণ ও দুর্বল হয়ে পড়ে। 
এই একবিংশ শতাবীতে এসে 
পাশ্চাত্য, ভারতীয় ও চৈনিক সভ্যতা ও 


হলো পাশ্চাত্য, ভারতীয় ও চৈনিকদের 


মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের প্রধান 


সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মোকাবেলা 


করে ইসলামি সংস্কৃতির সুন্দর বিকাশ 
ঘটানো। এতে অবশ্যই ইসলামি 


সংস্কৃতি যেন আরো প্রবল রূপ পরিথ হ 


সভ্যতা সমগ্র বিশ্বে এক শক্তিশালী 


করে অত্যন্ত শক্তিশালী ও মজবুত হয়ে 


অবস্থান তৈরি করে নিতে সক্ষম হবে 


ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ধ্বংসের 


বলেই আমার কাছে প্রতীয়মান হয়। 


হীন চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে 


আর এর মাধ্যমেই আগামীতে ইসলামি 


ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতি আজ 
সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের শিকার হয়ে 
পরাজয়ের বৃত্তে আবদ্ধ । 

এহেন পরিস্থিতে ইসলামি উম্মাহর 
করণীয় হলো নতুন করে ইসলামি 
সংস্কৃতির বিকাশ ঘটানোর পদক্ষেপ 
গ্রহণ করা এবং এর ওপর একটি 
বিপ্লবের সুত্রপাত করা । এই একবিংশ 
শতাব্দীতে এসে আমরা সমগ্র ইসলামি 
বিশ্বে রাজনৈতিক ইসলামের যে উত্থান 
প্রত্যক্ষ করছি, সমগ্র বিশ্বে মুসলিম 
জনসংখ্যা র যে পরিসংখ্যান 
আমরা লক্ষ করছি, ভবিষ্যতে ইসলামি 
সভ্যতার শক্তিশালী অবস্থানের যে 
সম্ভাবনা আমাদের পরিদৃষ্টি হচ্ছে এই 
পরিস্থিতে যদি নতুন করে বিশ্বব্যাপি 
ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য ও সংস্কৃতির 
বিকাশ ঘটানো যায় তাহলে অবশ্যই 
আগামীতে ইসলামি সভ্যতার নতুন 
দ্বার উন্মোচিত হবে বলে আমার কাছে 
অনুমিত হয় এবং বোধ করি এর 
মাধ্যমে অন্যান্য সকল সভ্যতার ওপর 
ইসলামি সভ্যতা প্রভাব বিস্তার করে 
নিতে সক্ষম হবে বৈকি। 

তবে আশার আলো যে, ইতোমধ্যে 
তুরস্ক ও কাতার রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামি 
ইতিহাস-এতিহ্য ও সভ্যতা-সংস্কৃতির 
বিকাশের কাজ সূচনা করে দিয়েছে। 
অন্যদিকে বাংলাদেশ , পাকিস্তান ও 
ইন্দোনেশিয়াসহ কতিপয় মুসলিমরাষ্ট্র 
রাক্ত্রীয়ভাবে না হলেও কতিপয় 
ইসলামিস্টদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় 


সভ্যতার জন্য বিশ্ব নেতৃতের পথ সুগম 
হবে ইনশাআল্লাহ । 


বিশ্বমিডিয়ায় শক্তিশালী 
অবস্থান তৈরি করা 

বর্তমানে বিশ্ব নিয়ন্ত্রণের অন্যতম 
মাধ্যম মিডিয়া । পশ্চিমারা মিডিয়ার 
কল্যাণেই পুরো বিশ্বকে বিশেষ করে 
ইসলামি বিশ্বকে তাদের করায়ত্তে নিয়ে 
নিতে সক্ষম হয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে 
পশ্চিমা বিশ্ব বিশেষ করে ইহুদি 
জায়নবাদীরা বিশ্বকে শাসন করার যে 
পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল, সেখানে 
মিডিয়াকেই তারা তাদের প্রধান অস্ত্র 
হিসেবে ব্যবহার করার পরিকল্পনা গ্রহণ 
করে। থিওডোর হার্জলের নেতৃতে 
জায়নবাদী ইহুদিরা ১৮৯৭ সালে 776 
17709192915 011/16 21025 04107 
নামে যে পরিকল্পনা প্রকাশ করেছিল 
সেখানেও ইহুদিদের কর্তৃক বিশ্ব 
মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণের ওপর বেশ 
গুরুত্বারোপ করা হয়েছিল। তাদের 
সেই পরিকল্পনা মোতাবেকেই ইহুদিরা 
হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বর্তমানে 
প্রধান হলো ইহুদি। শুধু তাই নয়, 
বিশ্বের ৯৬ শতাংশ মিডিয়ার 
নিয়ন্ত্রণকর্তা হলো মাত্র সাতটি ইহুদি 
কোম্পানি । মুসলমানদের প্রধান শক্র 
যে ইহুদি জাতিগোষ্ঠী এতে সন্দেহের 
কোনো অবকাশ নেই। আর এই 


তারা নিজেরা ইসলামি সংস্কৃতি 
বিকাশের পদক্ষেপ গ্রহণ করে পহমফ 
মোতাবেক কাজ করে যাচ্ছে। 

মোদ্দাকথা হলো, চলমান শতাব্দীতে 
মুসলিম উম্মাহর বড় দায়ী ও করণীয় 


ইহুদিরা বিশ্বের প্রায় তাবৎ মিডিয়া 
কোম্পানির মালিক হওয়ার সুবাদে 


অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। আর 
বর্তমানে যুদ্ধের ময়দানে মিডিয়াই যে 
প্রধান অস্ত্র, বোধকরি এ কথাটি কম 
বেশি সকল সচেতন নাগরিক ও 
শিক্ষিতজনেরা ভাল করেই জানেন। 
ইরাক ও আফগানিস্তান যুদ্দই তার 
জলন্ত প্রমাণ । পশ্চিমারা এই দুটি যুদ্ধে 
যতটাই-না জয় লাভ করেছে তার 
চেয়েও আরো বেশি হাক-ডাক ছেড়ে 
বেশ জোড়ে-শোরেই প্রচার করেছিল 
তাদের জয়ধ্বনি নিয়ে । ইরাকি জনগণ 
আর তালেবানদের কিছুটা সাফল্য 
থাকলেও সেগুলোকে হ্রিয়মাণ 
প্রতীয়মান করে তাদের পরাজয়টাকেই 
বেশি হাইলাইট করে প্রচার করে 
তারা । আর এই মিডিয়াই প্রতিপক্ষকে 
যুদ্ধের আগেই অনেকটা তাদের জয়- 
পরাজয়কে নির্ধাাণ করে ফেলে। 
অর্থাৎ শত্রপক্ষের বিরুদ্ধে মিডিয়ার 
অব্যাহত নেতিবাচক প্রচারণার ফলে 
যুদ্ধের আগেই প্রতিপক্ষের মনোবলে 
চিড় ধরে যায়। ফলে যুদ্ধের আগেই 
তারা অনেকটা হেরে বসে। 

পশ্চিমা বিশ্বে আজ ইসলাম ও 
মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে নেতিবাচক 
ধারণার সৃষ্টি হয়েছে এতে প্রধানত 
পশ্চিমা বিশ্বের মিডিয়াই দায়ী এতে 
কোনো সন্দেহ নেই। তাদের সমস্ত 
মিডিয়াগুলো ইসলাম ও মুসলমানদের 
বিরুদ্ধে অব্যাহতভাবে নেতিবাচক 
প্রচারণার ফলেই খিষ্টানজগতে ইসলাম 
ও মুসলমানদের ব্যাপারে এক বিরূপ 
মনোভাব তৈরি হয়েছে। যার 
ফলশ্রুতিতে পাশ্চাত্য জগতে 
ব্যাপকভাবে ইসলাম ফোবিয়া ও 
মুসলিম বর্ণবাদের সৃষ্টি হয়েছে। 
এর ওপর একটি গবেষণা চিত্র তুলে 
ধরা হয়েছে, ত্যান্টি ইসলামিক 
সেন্টিমেন্ট ত্যান্ড মিডিয়া ফ্রেমিং 
জার্নাল অব রিলজিয়ন অ্যান্ড 
সোসাইটির ২০১৩ ইস্যুতে । এখানে 
পিউ ফোরাম অন রিলিজিয়ন ত্যান্ড 


ও মুসলমানদের বিপক্ষে । বলতে 


পাবলিক লাইফ সার্ভে, এবিসি নিউজ 


গেলে পশ্চিমারা মিডিয়াকেই 


পোলসহ বহু উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। 


ডিসেম্বর'১৮ -______ললল্ল্্্ু। আত্তার্তহীদ ৩৮ 


বি।শে।ষ। |।নি।ব।ন্ধ 
পিউ সার্ভেতে দেখা যায়, ২০০১ 


করণীয় হলো বিশ্ব মিডিয়ায় তাদের 


সালের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার আক্রমণের 
পরও আমেরিকায় মুসলিম বিরোধী 


অস্ত্র তৈরিতে মনোনিবেশ করা। 


অবস্থানকে জোড়দার ও সুসংহত 
করা । প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় 


মনোভাব কম ছিল। কিন্তু সংবাদ 
মাধ্যমের ক্রমাগত নেতিবাচক 


তাদেরকে দৃঢ় ও মজবুত অস্থানে নিয়ে 
যাওয়া । 


প্রচারণায় জনগণের মনোভাবে 
অনেকটা পরিবর্তন ঘটতে আরম্ভ 
করে। পিউ এক সার্ভেতে জানিয়েছে, 


বর্তমান যুগটা যে মিডিয়া ও প্রযুক্তির 
যুগ এতে কোনো সন্দেহ নেই। এই 
মিডিয়া ও প্রযুক্তির যুগে মুসলিম 


মুসলিমদের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যদের এই 
মনোভাব ২০০২ থেকে শুরু হয় এবং 


বিশ্বের মিডিয়া থেকে হাত পা গুটিয়ে 
বসে থাকার কোনো সুযোগ নেই। 


তা এখন বেশ দ্রতগতিসম্পন্ন। 
২০১২-১৪ সালের সার্ভেতে দেখা যায় 


ইসলামি বিশ্ব অবশ্যই যুগের চ্যালেঞ্জ 
গ্রহণ করতে বরাবরই ব্যর্থতার প্রমাণ 


আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 
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রে বিরুদ্ধে যুদ্ধোপকরণ তৈরি 
করে নাও যতটা তোমাদের পক্ষে 
সম্ভব ।' সেরা আল-আনফাল: ৬০) 
আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, 
পশ্চিমারা মিডিয়াকে বর্তমানে 
মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটি অস্ত্র 
হিসেবে ব্যবহার করছে। আমার এই 
কথাটির সাথে কেহ দ্বিমত পোষণ 
করলেও যদি তিনি পশ্চিমা মিডিয়ার 


প্রায় শতাংশ মার্কিনিরা মুসলমান ও 


দিয়েছে। মুসলিম বিশ্ব যদি বিংশ 


অবস্থানকে একটু গভীর মনোযোগ 


ইসলাম সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব 


শতাব্দীতে পশ্চিমাদের মিডিয়ার 


দিয়ে প্রত্যক্ষ করেন তাহলে আশা করি 


প্রকাশ করে আসছে । যখন তাদের 
জিজ্ঞাসা করা হয়, কেন তারা এমনটি 


চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পারত তাহলে 


এই একবিংশ শতাব্দীতে এসে ইসলামি 


ভাবে, তারা জবাব দেয় সংবাদপত্রের 
রিপোর্ট এবং সোস্যাল মিডিয়ার 


বিশ্ব পশ্চিমাদের এই মিডিয়া 
আগ্রাসনের সমুচিত জবাব দিতে সক্ষম 


আলোচনাই তাদের এই মনোভাব 


হতো । আর মুসলিম বিশ্ব পশ্চিমাদের 


তৈরি করতে সাহায্য করে। তাদের 
প্রায় ৯৫ শতাংশ বলে, এ ব্যাপারে 
তাদের ব্যক্তিগত কোনো অভিজ্ঞতা 
নেই। আর মাত্র ৫ শতাংশ যারা 
ব্যক্তিগতভাবে মুসলমানদের চেনে বা 
তাদের প্রতিবেশি, তারা এমনটি 


একতরফাভাবে মিডিয়া আগ্রাসনের 
শিকার হয়ে এতোটা বিপর্যয় ও পর্যদুস্ত 
হতোনা। 

পশ্চিমারা আজ বিশ্বে ইসলাম ও 
মুসলমানদেরকে যেভাবে সন্ত্রাসী 
হিসেবে চিত্রিত করার অপপ্রয়াস 


ভাবেন না। বরং তারা মুসলমানদের 
প্রশংসা করে। 


চালিয়ে যাচ্ছে এর মোকাবিলায় 
মুসলিম বিশ্ব বিশেষ করে ইসলামিস্টরা 


পিউ ফোরামের এই বিশ্লেষণের দ্বারা 


ইসলাম যে একটি সন্ত্রাসী ধর্ম নয় বরং 


এটাই প্রতীয়মান হয় যে, পশ্চিমা বিশ্বে 
ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে 


ইসলাম মানবতা ও মানবিকতার ধর্ম, 
ইসলাম শান্তির ধর্ম এই সত্য কথাটি 


নেতিবাচক মনোভাব তৈরি হয়েছে 


চ্যালেঞ্জ হিসেবে পশ্চিমাদের সামনে 


এবং ক্রমাগতভাবে মুসলিম বিদ্বেষ 
বৃদ্ধি পাচ্ছে তার একমাত্র কারণ হলো, 


তুলে ধরতে পারেনি । ইসলামের সঠিক 
রূপরেখা ও তার সৌন্দর্যকে বিশ্ব 
মিডিয়ায় প্রচার করে সবার নিকট তুলে 


ধরতে আমরা চরম ব্যর্থতার পরিচয় 


করে ইহুদিদের দখলে থাকার কারণেই 


দিয়েছি। তার মূল কারণই হলো বিশ্ব 
মিডিয়ায় আমাদের দূর্বল অবস্থান। 


আজ মুসলমানরা প্রপাগান্ডার শিকার 
হচ্ছে। আর পশ্চিমা মিডিয়ার 


আলজাজিরা কিছুটা হলেও অনেক 
প্রতিকূলতার মাঝে মুসলিমদের পক্ষে 


তল্লিবাহক হিসেবে মুসলমানদের 


লড়াই করে যাচ্ছে। তবে পশ্চিমাদের 


মিডিয়াগ্তলোও ইসলামিস্টদের বিরুদ্ধে 


মোকাবিলায় শুধু এই একটি চ্যানেল 


প্রপাগান্ডার আশ্রয় নিচ্ছে। সুতরাং 


অপ্রতুল ছাড়া আর কিছুই নয়। 


ইসলাম ও মুসলমানরা আজ দুইদিক 
থেকেই আক্রমণের শিকার। এই 
অমোঘ পরিস্থিতিতে মুসলিম বিশ্বের 


ইসলামের নির্দেশ হলো, অমুসলিমরা 
মুসলিমদের বিরুদ্ধে যে ধরণের অস্ত্র 
প্রয়োগ করে, মুসলমানরাও সে ধরণের 


করে নিবেন। আর যদি 
তাহলে উক্ত আয়াতের আলোকে 
একথা বলতে মোটেও দ্বিধা নেই যে, 
বর্তমানে মিডিয়ায় জোড়ালো ও 
স্বক্রীয়ভাবে অংশ গ্রহণ করা 
মুসলমানদের জন্য ফরজ । 
প্রচার যন্ত্র। মিডিয়া বিহীন বিশ্ব 
বিকল । প্রতিটি মানুষ এখন মিডিয়ার 
সাথে সম্পৃক্ত। বিশ্বের প্রতিটি খবরই 
মিডিয়ার কল্যাণে দ্রুতই মানুষের কাছে 
পৌছে যাচ্ছে। সুতরাং ইসলামের 
সঠিক রূপরেখা তার সুন্দর আদর্শ ও 
অনুপম গুণাবলি মিডিয়ার মাধ্যমে 
সহজেই মুসলিম-অমুসলিম সবার 
নিকট পৌছে দেওয়া সম্ভব। আল্লাহ 
তাআলা ইরশাদ করেন, 
তির আদি এ ০১৮৬, টে 
৩৮৯৩৬ ০১5 
“তোমার না পথের প্রতি 
আহ্বান কর প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশের 
মাধ্যমে |" (সূরা আন-নাহল: ১২৫) 
কুরআনের ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহে হিকমতের 
বহু অর্থ বর্ণনা করা হলেও বর্তমানর 
যুগ হিসেবে মিডিয়াকেও যদি আমরা 
হিকমতের অর্তভুক্তি করে নেই, বোধ 
করি এটা বর্তমান প্রেক্ষাপট অনুযায়ী 
আয়াতের ভাবার্থের সাথে যথাযথ 
সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। বর্তমান যুগ 
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অনুযায়ী এটা মোটেও আয়াতের 


প্রাকৃতিক সম্পদ। কিন্ত অতি 


অর্থনৈতিক শক্তিকে অর্জন করেছে তার 


অপব্যাখ্যা হবে না। আমার দৃষ্টিতে 


দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমান 


বিশাল জনশক্তিকে টেকনিক্যাল ও 


বর্তমান যুগে এটা আয়াতের অন্যতম 
একটি ব্যাখ্যার দাবী রাখে । কারণ উক্ত 
আয়াতে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে 


আধুনিক বিশ্বে মুসলিমরা অর্থনৈতিক 


প্রযুক্তিতে অসামান্য দক্ষ ও যোগ্য 


ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে পাশ্চত্যের তুলনায় 
যোজন যোজন পিছিয়ে। ইসলামি 


হিসেবে গড়ে তোলার সুবাদেই এবং 


দাওয়াতের প্রতি নির্দেশ প্রদান করতঃ 


বিশ্বের দু-চারটি রাষ্ট্র ছাড়া বাদবাকি 


কারণেই । ফলশ্রুতিতে সে হয়ে উঠেছে 


তার পদ্ধতিও বর্ণনা করে দেয়া 
হয়েছে। আর মিডিয়া যে বর্তমানে 


সকল রাষ্ট্রের জনগণই বাস করে দারিদ্র 
সীমার নিচে । তাদের জীবন যাত্রার 


বিশ্বের দ্বিতীয় অর্থনৈতিক শক্তিশালী 
রাষ্ট্র। অধুনা চীন অর্থনীতি ও 


অন্যতম একটি প্রচার মাধ্যম ও পদ্ধতি 


নও অনেক অনুননত। বহু রাষ্ট্রের 


এতে কোনো সন্দেহ নেই। সুতরাং 
এই যুগে মুসলিমদের বিশ্ব মিডিয়ায় 
তার স্বক্রীয় অবস্থানের কোনো বিকল্প 


সমরনীতিতে এতটাই শক্তিশালী হয়ে 
যে বর্তমান বৈশ্বিক 


মা 
অর্থনৈতিক অবস্থাও যথেষ্ট শোচনীয়। 
যার ফলে অর্থনৈতিক সুচকে ইসলামি 


রাজনীতিতে তাকে উপেক্ষা করার 


বিশ্ব পশ্চিমা বিশ্বের তুলনায় রয়েছে 


ক্ষমতা আর পশ্চিমাদের নেই। 


ব্যবস্থা নেই। এক্ষেত্রে মুসলিম বিশ্বের 


অনেক অনেক পিছিয়ে । অথচ মুসলিম 


ধনী রাষ্ট্র বিশেষ করে আরব রাষ্ট্রগুলো 
স্বক্রীয় ভূমিকা পালন করতে পারে 


জনশক্তি পশ্চিমা জনশক্তি থেকে 


কিন্তু ইসলামি বিশ্ব তার বিপুল 
জনশক্তিকে প্রযুক্তিতে যোগ্য ও দক্ষ 


মোটেও কম নয়। প্রাকৃতিক সম্পদের 


হিসেবে গড়ে না তোলার কারণে এবং 


এতে তারা মোটা অঙ্কের টাকা 


বিশাল মজুদও রয়েছে তাদের হাতেই । 


বিনিয়োগ করতে পারে। আমার 


বিশ্বের পেট্রোডলারের মতো মূল্যবান 


তার অঢেল প্রাকৃতিক সম্পদকে 
যথাযথ ব্যবহার না করার কারণে 


প্রাকৃতিক সম্পদের ৫৫ শতাংশই 


বৈশ্বিক রাজনীতিতে শুধু সে পিছিয়েই 


ধারণামতে বর্তমানে এটাই হবে 
উম্মাহর বড় খেদমত। এতে তা 


পশ্চিমাদের মোকাবিলা করা এবং 


আছে ইসলামি বিশ্বের হাতে । কিন্তু 


নেই বরং পশ্চিমাদের হাতের পুতুল 


বিশাল এই জনশক্তিকে টেকনিক্যাল ও 


ইসলাম ও মুসলমানদের রক্ষার 


প্রযুক্তিতে যোগ্য ও দক্ষ হিসেবে গড়ে 


অন্যতম ব্যবস্থা বলেই পরিগণিত 
হবে। তবে আশার বাণী হলো, 


না তোলার কারণে এবং বিশাল 
তি সম্পদকে সদ্বব্যহারের 


হয়ে তাদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। 
ব্যতিক্রম শুধু ইরান আর তুরস্ক । এই 
দুটি রাষ্ট্র যুগের ভাষা ও চাহিদা বুঝতে 
পেরে চলমান শতাব্দীতে প্রযুক্তিতে 


বর্তমানে আরবে মিডল ইস্ট, আল- 


অভাবে আমরা পিছিয়ে পড়েছি এই 


আরাবিয়া ও আল জাজিরার মতো কিছু 


প্রতিযোগিতামূলক _ বিশ্বে এবং 


কিছুটা হলেও সফলতা অর্জন করতে 
সক্ষম হয়েছে। যার ফলে তারা বৈশ্বিক 


আন্তর্জাতিক মিডিয়া চ্যানেলের 


টেকনিক্যাল ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে দ্বারস্থ 


অভ্যুদয় ঘটেছে । ওগুলোর মধ্যে আল- 


হচ্ছি পশ্চিমাদেরই নিকট। মনে 


রাজনীতিতে না হলেও আঞ্চলিক 
রাজনীতিতে যথেষ্ট শক্তিশালী । তবে 


অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর ও 


করছে। আরবদের কাজ হলো, 


জাজিরাই সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী রাখতে হবে, বর্তমান বিশ্বের রাজনীতি দিন দিন তুরক্ষের বৈশ্বিক 
মিডিয়া এবং মুসলিম উম্মাহর কল্যাণে ও সমরনীতির মূল নিয়ন্ত্রণকর্তা হলো রাজনীতিতেও সক্রিয় হয়ে উঠার মতো 
যার ফলে অর্থনৈতিক শক্তি। যে যত বেশি আলামত প্রতিভাত হচ্ছে। ইসলামি 


বিশ্ব চলমান শতাব্দীতে তাদের 


আত্মনির্ভরশীল হবে সে বিশ্বের 


অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তী ও শান্তি অর্জনের 


পশ্চিমাদের যড়যন্ত্রে পা না দিয়ে 


রাজনীতি ও সমরনীতি নিয়ন্ত্রণে 


চ্যানেলটি রক্ষার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত 
করা। সুতরাং আল-জাজিরার ন্যায় 


ততটাই ফ্যাক্টর ও শক্তিশালী হবে। 


জন্য শুধু আঞ্চলিক শক্তি নয় বরং 
বেশ্বিক শক্তিও অর্জন করতে হবে। 


এই একবিংশ শতাব্দীতে আমরা 


তাহলেই বিশ্ব রাজনীতির নিয়ন্ত্রণকর্তা 


যদি আরো কয়েকটি শক্তিশালী চ্যানেল 
তৈরি করা যায় তাহলে অবশ্যই 
অনেকটা সহজভাবে পশ্চিমাদের 


দেখতে পাচ্ছি চীন বৈশ্বিক রাজনীতি ও 
সমরনীতিতে অন্যতম প্রধান খেলোয়ার 
হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। উঃ 


মোকাবিলা করা সম্ভব। আশা করি 
ইসলামি বিশ্ব অতিদ্রুত এই পদক্ষেপটা 
গ্রহণ করবে। 
অর্থনৈতিক শক্তি অর্জন করা] 
বর্তমানে ইসলামি বিশ্বের রয়েছে 
বিশাল জনগোষ্ঠী ও ভূ-গর্ভস্থ বিপুল 


কোরিয়া, মিয়ানমার ও জিম্বাবুয়ের 


হিসেবে তারা আবির্ভূত হতে পারবে 
এবং বিশ্ব নেতৃতৃও পুনরায় তাদের 
নিকট ফিরে আসার পথ তৈরি হবে। 
সর্বোপরি ইসলামি বিশ্বের নিরাপত্তা 


রাজনীতির চাবিও তারই হাতে। 
বর্তমানে অনেক রাষ্ট্রের রাজনীতির 


সুপ্রতিষ্ঠিত হবে । 
এর জন্য প্রয়োজন হলো, তাদের 


নিয়ন্ত্রণকর্তাও এই চীন। বৈশ্বিক 


জনশক্তিকে প্রযুক্তিগত অঙ্গনে যোগ্য ও 


রাজনীতিতে চীনের এই গুরুত্বের মূল 


দক্ষ হিসেবে গড়ে তোলা আর তাদের 


কারণই হলো তার বিপুল অর্থনৈতিক 


ভূ-গর্ভস্থ বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদকে 


শক্তি। আর চীন তার এই বিপুল 


জাতীয়করণ করে ওগুলোর সদ্বব্যবহার 
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করা। ইসলামি বিশ্বের মধ্যে 


তেমনিভাবে অভ্যন্তরীণ কোন্দলেও 


পারস্পরিক বাণিজ্য সম্পর্ক আরো বৃদ্ধি 


তারা রয়েছে চরম বিভক্তির মাঝে । 


করে ওগুলোকে মজবুত ও দৃঢ় করা। 
সেক্ষেত্রে ওআইসি এবং সিওএমসিইসি 
আরো কার্যকর উদ্যোগ ও ভূমিকা 
নিতে হবে। তাহলেই আশা রাখি 
ইসলামিবিশ্বা অর্থনৈতিক শক্তিতে 
স্বনির্ভর ও আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠতে 
সক্ষম হবে এবং ভবিষ্যৎ বিশ্ব 
নেতৃতের দিকে অগ্রসর হতে পারবে । 
এর ফলে ইসলামি বিশ্বের শান্তি ও 
নিরাপত্তাও নিশ্চিত হবে। 


মুসলিম বিশ্বে এক্য জোরদার করা 

ইসলামিবিশ্ব জুড়ে আজ যে সঙ্কট 
বিরাজমান এর জন্য মুসলিম বিশ্বের 
অনৈক্যই যে দায়ী একথা আর বলার 
অপেক্ষা রাখে না। মুসলিম বিশ্বের 
পারস্পরিক বিবাদ, অভ্যন্তরীণ কোন্দল 
এবং ক্ষমতার মোহে অন্ধভাবে 
পশ্চিমাদের শরণাপন্ন হওয়া ইত্যাদি 
কারণে ইসলামি বিশ্ব আজ 
শতধাবিভক্ত । তাদের পারস্পরিক এই 
অনৈক্য ও বিভক্তির সুযোগে পশ্চিমারা 
ইসলামিবিশ্ব থেকে তাদের ষোলকলা 
পূর্ণ করছে। মুসলিম বিশ্বের একদল 
শাসকদের চোখের অন্য 
শাসককে ধ্বংস করে পশ্চিমারা 
মুসলিম ভূখন্ডগ্তলোতে এক দুর্বিষহ ও 
বিভীষিকাময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করে লুষ্ঠন 
করে নিয়ে যাচ্ছে মুসলমানদের 
পেন্রোডলারের মতো 
প্রাকৃ তক সম্পদকে । 
মা-বোন ও ভাইদের পাখির মতো 
নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে হত্যা করছে 
কিন্তু উচ্চ কণ্ঠে না হলেও মৃদু ভাষায়ও 


প্রতিবাদ করবে সে সাহসটুকুও তারা বিশ্বে 


পাচ্ছে না। এর মূল কারণ হলো 
মুসলিম বিশ্বের মাঝে বিভক্তি ও 
তাদের পারস্পরিক দ্বন্দ এবং তাদের 
অনৈক্য। 

আজ মুসলিম বিশ্বের দিকে তাকালে 
সত্যিই বড় লজ্জা অনুভূত হয়। 
আন্তর্জাতিকভাবে তারা যেমনিভাবে 
অনৈক্যের মাঝে লিপ্ত আছে ঠিক 


আর্তজাতিকভাবে মুসলিম রাষ্ট্রগুলো 
তাদের জাতীয় স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে 
শুধু নিজের বা দলের হীন স্বার্থকে 
চারিতার্থ করার নিমিত্তে পুরো উম্মাহর 
স্বার্থকে জলাঞ্জলী দিয়ে সম্পর্ক করে 
স্থাপন করে যাচ্ছে পশ্চিমাদের সাথে বা 
অন্য কোনো অমুসলিম রাষ্ট্রের সাথে । 
একটি মুসলিম রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ 
চিত্রও একই রকম । শুধু এক শ্রেণির 
বিপথগামী রাষ্ট্রনায়কদের 
খামখেয়ালীপনা, স্বেচ্ছাচারিতা ও 
স্বৈরাচারিতার কারণে তার মাসুল 
গুণছে পুরো উম্মাহ । ক্ষমতার মোহ 
তাদেরকে এতটাই অন্ধ করে রেখেছে 


যে, তারা একটিবারের জন্যও তাদের 
এহেন কৃতকর্ম নিয়ে ভাবার 
ফুরসতটুকুও পায় না। তারা 
একটিবারের জন্যও একটু 


অনুশোচনায়ও দগ্ধ হয় না এই ভেবে 
যে, আমি উম্মাহর এতটা ক্ষতি কেন 
করছি? 
একথা মোটেও অসত্য নয় যে, গুটি 
কয়েক শাসকদের স্বেচ্ছাচারিতা আর 
মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে এক ভূতড়ে পরিস্থিতি 
বিরাজ করছে। মুসলিম বিশ্বের 
অনৈক্যের কারণেই ফিলিস্তিন, কাশির, 
আরাকান, মিন্দানাও ও চেচনিয়ার 
সমস্যা সমাধান আজো হয়নি । ইরাকে 
হামলার আগে পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে 
আরব মুসলিম শাসকরা এই 
হুংকারটাও ছাড়তে পারেনি যে, 
সমাধান করবো, আমাদের ইসলামি 
র হামলার কোনো 
অধিকার নেই। হামলা হলে আমরাও 
তভ পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে 
হামলা চালাব। যেমনিভাবে এমন 
একটি কঠিন বাণী উচ্চারণ করেছিলেন 
হযরত মুআবিয়া (রাযি.)। খোলাফায়ে 
রাশেদীনের যুগে যখন রাজনৈতিক 
মতবিরোধের কারণে হযরত আলি 
(রাষি.) ও হযরত মুআবিয়া (রাষি.) 


এর মাঝে বিরোধ তুঙ্গে তখন 
তৎকালীন পরাশক্তি রোমের শাসক 
এই কথা ভাবলেন যে, মুসলমানদের 
এই দ্বন্দের সুযোগে বোধকরি 
মুসলিমভূখন্ডে আক্রমণ চালিয়ে 
ইসলামকে সমূলে ধ্বংস করে দেয়া 
সম্ভব হবে। এ রকম একটি পরিকল্পনা 
নিয়ে যখন রোম সম ইসলামি 
সিমান্তে সৈন্য সমাবেশ করলেন তখন 
হযরত মোআবিয়া (রাযি.) বজ্রহুংকার 
ছেড়ে বলেছিলেন, যদি রোম সম্রাট 
আর একটি কদম ইসলামি বিশ্বের 
সীমান্তের দিকে অগ্রসর হয় তাহলে 
ধারণ করবো । মুআবিয়া (রাি.) এর 
এই বজ্ব হুংকারে রোম সম্রাট 
ভীতসন্ত্স্ত হয়ে তখন পিছু হঠতে বাধ্য 
হয়েছিলেন 
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এই আদর্শের অধিকারী মুসলিম 
শাসকদের আজ বড়ই অভাব । মুসলিম 
উম্মাহর সোনালী যুগে তাদের এই 
আদর্শের কারণেই গোটা বিশ্বকে তারা 
শাসন করেছিলেন অসীম সাহস ও 
হিম্মত নিয়ে। সেই একই আদর্শ আজ 
পরিলক্ষিত হচ্ছে পশ্চিমা বিশ্বে। আর 
এক সময়ে ইহুদি খিষ্টানদের মাঝে 
থাকা অনৈক্য আজ চলে এসছে 
মুসলিম উম্মাহর মাঝে । পশ্চিমারা 
যেখানে ইসলামি বিশ্বের বিরুদ্ধে 
এক্যবদ্ধ সেক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহ 
নিজেদের ক্ষেত্রে বরাবরই বিভক্ত ও 
অনৈক্য। এই একবিংশ শতাব্দীতে 
মুসলিম উম্মাহ যদি পশ্চিমাদের 
বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে চায় এবং 

বিশ্বের চলমান সঙ্কটকে 
নিরসন ও ভবিষ্যতে মুসলিম উম্মাহকে 
ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে চায় 
তাহলে অবশ্যই মুসলিম বিশ্ব তাদের 
সকল ভেদাভেদ ও মতপাথক্যকে ভুলে 
গিয়ে তাদের মাঝে এক্য প্রতিষ্ঠা করে 
তাদের এক্যবদ্ধ অবস্থানকে জোড়দার 
করতে হবে। এতে কোনো সন্দেহ 
নেই যে, মুসলিম উম্মাহর মাঝে 
বিদ্যমান থাকা শিয়া, সুনি, ওহাবী ও 
দেওবন্দী দ্বন্ব ও সজ্ঘাতই তাদেরকে 


ডিসেম্বর'১৮ ল্য আত্তার্তহীদ ৪১ 
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পরস্পরের শক্রতে পরিণত করে 


কুরআনে সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন। 


তাদেরকে ধ্বংসের অতলগহ্বরে 
নিপতিত করে দিয়েছে। তারা 
নিজেরাই আজ নিজেদের নিকৃষ্টতম 
শক্রতে পরিণত হয়েছে । অন্যদিকে 
পশ্চিমাদের কায়েমী স্বার্থকে চরিতার্থ 
করার জন্য সুমি. আরবরাও 
নিজেদেরকে বিভক্তির দিকে ঠেলে 
দিচ্ছে। চলতি বছর সৌদি-কাতার 
ছন্দই তার বাস্তব রূপ। এ ধরনের দ্বন্দ 
ও বিভক্তি পশ্চিমাদেরই নয় বরং 
আমাদেরই ক্ষতির কারণ হবে। 
আমাদেরই ধ্বংস বয়ে আনবে বৈকি। 
যার পরিপূর্ণ সুযোগ ও ফায়দা লুফে 
নিচ্ছে পাশ্চত্যরা । 

17৫ ০771৫ 1২০%০7/5 ইনফরমেশন 
ক্রলিয়ারিং হাউসে প্রকাশিত তার এক 
লেখায় অতি স্পষ্টভাবে এই সত্য 
কথাটি তুলে ধরে তিনি বলেন, 
14145117715 272 17117" 01177 71075 
9712771)) অর্থাৎ মুসলমানরাই হচ্ছে 
মুসলমানদের নিকৃষ্টতম শক্র। 

তিনি আরো বলেন, পৃথিবীতে অসংখ্য 
মুসলমান, কিন্তু এরা শক্তিহীন। 
মুসলমানদের মধ্যে বিভাজন, বিশেষ 
করে শিয়া ও সুনমিদের মধ্যে বিভাজন 
মুসলিম মধ্যপ্রাচ্কে শতাব্দী যাবৎ 
ঠেলে দিয়েছে পাশ্চাত্যের নিয়ন্ত্রণে । 
মুসলমানদের মধ্যে বিভক্তি এতটাই 
প্রবল যে, এরা একসাথে খেলতে পর্যন্ত 
পারে না। অলিম্পিকের আঞ্চলিক 
সংস্করণ দ্য ইসলামিক সলিডারিটি 
গেমস ইরানে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা 
ছিল এপ্রিলে। তাও বাতিল করা 
হয়েছে। কারণ ইরানি ও আরবরা 
একমত হতে পারে না কী নামে 
ডাকবে ইরান ও আরব উপদ্বীপকে 
বিভক্তকারী জলম্থলকে, পারস্য 
উপসাগর না আরব্য উপসাগর? 

পল ক্রেগ রবার্টেস এর মন্তব্য মোটেও 
অত্যুক্তি নয়। এ ধরণের অনৈক্য আর 
বিভাজনই নিঃশেষ করে দিচ্ছে 
ইসলামি বিশ্বকে । মুসলিম বিশ্বের 
অনৈক্যই যে মুসলমানদের ধ্বংসের 
অন্যতম কারণ তা আল্লাহ তাআলা 


তিনি বলেন, 
১৩ $] :০% রা 
্ু্ঘ 555০89৬ হও রে 
“আর যারা কাফের তারা পরস্পর 
পরস্পরের সহযোগী ও বন্ধু। আর 
তোমরা যদি এই পন্থা অবলম্বন না কর 
তাহলে বিশ্বব্যাপি দাঙ্গা-হাঙ্গামার 
সুত্রপাত হবে এবং পৃথিবী জুড়ে দেখা 
দিবে বড়ই দন্দ ও সঙ্াত। (সূরা আল- 
আনফাল: ৭৩) 
আজ ইসলামিবিশ্ব জুড়ে আল্লাহ 
তাআলার এই বাণীর বাস্তব প্রতিফলন 
আমরা দেখতে পাচ্ছি। ইসলামিবিশ্বে 
বিরাজমান এই দ্বন্দ ও সঙ্ঘাতকে 
নির্মল করতে হলে বর্তমানে মুসলিম 
করণীয় হলো, 
আর্তজাতিকভাবে মুসলিম বিশ্বের 
এক্যকে জোড়দারভাবে প্রতিষ্ঠা করা । 
এক্ষেত্রে উম্মাহর বৃহত্তম স্বার্থে অবশ্যই 
অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও মতবিরোধকে 
বিসর্জন দিতে হবে। তাদের মনে এই 
বাসনা লালন করতে হবে যে, আমরা 
মুসলমান। আর এই ইসলাম ও 
মুসলমানিতের ভিত্তিইে তাদের মাঝে 
এই এক্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে । আর 
এর মাঝেই তাদের জন্য কল্যাণ 
নিহিত আছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ 
করেন, 
88669655445 চি? 
“আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে 
ঢুভাবে আকড়ে ধর; পরস্পর 
হইও না। (সূরা আলে ইমরান: 
১০৩) 


এই আয়াতের মাঝে আল্লাহ তাআলা 
সুস্পষ্টভাবে মুসলিম উম্মাহকে এঁক্যবদ্ধ 
হওয়ার প্রতি নির্দেশ প্রদান করেছেন। 
আয়াতের মাঝে আল্লাহ তাআলা এটাও 
বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, মুসলিম উম্মাহর 
এক্যের ভিত্তি হলো, আল্লাহর রজ্জব 
তথা দীনে ইসলাম। অর্থাৎ মুসলিম 
উম্মাহ ইসলাম ধর্মের ভিত্তিতেই তারা 
এক্যবদ্ধ থাকবে । তাদের পরিচয় 
থাকবে তারা মুসলমান। শক্রর 
মোকাবিলায় সকল মুসলমান এক 


প্লাটফর্মে এক্যবদ্ধ থাকবে । তাহলেই 
মুসলমানরা অমুসলিমদের কর্তৃক 
কোনো ক্ষতি এবং ধ্বংসের মুখোমুখি 
হবেনা । 

কিন্ত আজ উম্মাহ আল্লাহর এই চিরন্তণ 
বাণী থেকে অকেটাই দূরে সরে গেছে। 
যার কারণেই উম্মাহ আজ এতটা 
বিপর্যস্ত ও ভঙ্গুর জাতিতে পরিণত 
হয়েছে। যদি মুসলমানরা ইসলামিবিশ্বে 
আবার শান্তি ফিরিয়ে আনতে চায়, 
তারা মুসলিম বিশ্বের সঙ্কটকে দূরীভূত 
করে সেখানে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত 
করতে চায় তাহলে তাদের মাঝে এক্য 
প্রতিষ্ঠার কোনো বিকল্প নেই। তাই 
অবশ্যই তাদের মাঝে এক্য প্রতিষ্ঠার 
জোড় চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালাতে হবে। 
নিনোক্ত প্রক্রিয়াগুলো অবলম্বন করলে 
আমি আশাবাদী মুসলিম উম্মাহর মাঝে 
ইস্পাত কঠিন এঁক্য তৈরি হবে। 

€১) মুসলিম জাতীয়তাবোধ প্রতিষ্ঠা: 
ইসলামি বিশ্বে মুসলিম জাতিয়তাবোধ 
বলতে আজ কিছুই অবশিষ্ট নেই। 
আছে পাশ্চাত্যের নগ্ন জাতীয়তাবাদ । 
যে জাতীয়তাবাদের বিষক্রিয়ায় 
আক্রান্ত হয়ে আজ গোটা মুসলিম বিশ্ব 
পরিণত হয়েছে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন জাতিতে । 
আজ মুসলিম বিশ্বে যে বিভক্তি ও 
অনৈক্য বিরাজমান, তাদের পরস্পরের 
মাঝে যে কোন্দল ও দ্বন্ব পরিলক্ষিত 
হচ্ছে, এর মূল কারণই হলো পশ্চিমা 
জাতিয়তাবাদ । আজ উম্মাহর চোখের 
সামনেই নির্যাতিত ও নিপীড়িত হচ্ছে 
মুসলিম নারী ও শিশুরা | অমুসলিমদের 
নিষ্ঠুর ও নির্মম নির্যাতনের যাতাকলে 
পিষ্ট হয়ে মারা যাচ্ছে লাখো মুসলিম 
বনি আদম। কিন্তু আঞ্চলিকতার 
ব্যবধান, গোত্র ও ভাষার তারতম্যের 
অজুহাতে আজ একদল উম্মাহ অন্য 
উম্মাহর সাহায্য সহযোগিতায় এগিয়ে 
বরং নীরব দর্শকের 
ভূমিকা পালন করে উম্মাহকে আরো 
ধ্বংসের দিকে নিপতিত করে তাদের 
নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এ 
ধরনের আদর্শ ও বৈশিষ্ট ভিন্ন কোনো 
সম্প্রদায় ও জাতিগোষ্ঠীর হতে পারে 


ডিসেম্বর'১৮ লা আত্তার্তহীদ ৪ 


বি।শে।ষ। |।নি।ব।ন্ধ 


কিন্ত মুসলিম উম্মাহ এ ধরনের হীন 


কাফেরদের প্রতি হবে অত্যন্ত কঠোর 


আদর্শ প্রদর্শন করতে পারে না। 
উম্মাহর আদর্শ হলো, তারা একই 


ওআইসি । তন্ধ্য হতে ওআইসি হলো 


আর তাদের পরস্পর পরস্পরের প্রতি 
হবে প্রকট সহানুভূৃতিশলী ও 


সত্তার অধিকারী । তাদের রক্ত ও 
গোশত এক। তাদের মাঝে 
আঞ্ঞলিকতা, গোত্র, বর্ণ ও ভাষার 


আন্তরিক ।” (সূরা আল-ফাতাহ: ২৯) 
উল্লেখিত হাদীস ও আয়াত দুটি অত্যন্ত 
সুস্পষ্টভাবে মুসলিম জাতীয়তাবোধ 


কোনো ব্যবধান থাকতে পারে না। 


প্রতিষ্ঠার প্রতি নির্দেশ প্রদান করে 


৫ 


রা বিভিন্ন দল উপদলে বিভক্ত 
থাকতে পারে না। পুরো পৃথিবীর সমস্ত 


আজ উম্মাহর মাঝে মুসলিম 
জাতীয়তাবোধের কোনো ধারণা নেই 


মুসলিম উম্মাহ তারা এক ও অভিন্ন 


বললেই চলে । আজ উম্মাহর মাঝে যে 


জাতিসজ্ঘের পরেই সবচাইতে বড় 
সংগঠন। সাতান্নটি মুসলিম রাষ্ট্র নিয়ে 
১৯৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় অন্যতম 
বৃহৎ এই সংগঠনটি । কিন্ত অত্যন্ত 
পরিতাপের বিষয় হলো আরবলীগ ও 
ওআইসী সংগঠন দুটি মুসলিম উম্মাহর 
স্বার্থ রক্ষায় বরাবরই ব্যর্থতার পরিচয় 
দিয়ে যাচ্ছে। মুসলিম উম্মাহর স্বার্থ 
রক্ষায় সংগঠন দুটি কোনো ভূমিকাই 


জাতি। সবার মাঝে প্রতিষ্ঠা থাকবে 
হৃদ্যতা আর ভালবাসার সেতু বন্ধন। 
পারস্পরিক আন্তরিকতা আর 
সৌহার্দ্যের বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে 
তারা। তাদের সবার সুখেই সুখী হবে 
তারা । আর একটি অঞ্চল ও গোত্র নয় 
রবং একজন মুসলিমের দুঃখেই গোটা 
উম্মাহই দুঃখ ভারাক্রান্ত হবে। 
একজনের কষ্টেই আহত ও ব্যথিত 
হবে পুরো উম্মাহ । 

এটাই হলো মুসলিম জাতীয়তাবাদের 
বৈশিষ্ট্য ও আদর্শ। কিন্তু অতি 
দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে আমাদের 
বলতে হচ্ছে, এই আদর্শ ও বৈশিষ্ট 
থেকে উম্মাহ আজ দূর থেকে বহুদূরে । 
ওই আদর্শের সিকিয়ানাও আজ 
উম্মাহর মাঝে অবশিষ্ট নেই । আমাদের 
মাঝে জেঁকে বসেছে পাশ্চাত্য 
জাতীয়তাবাদের অভিশাপ। যা 
উম্মাহকে আজ কুড়ে কুড়ে ধ্বংস করে 
দিচ্ছে। যে পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদ 
উম্মাহকে আজ শতধাবিভক্তির মাঝে 
নিপতিত করে রেখেছে এই হীন 
জাতীয়তাবাদ ইসলাম কখনোও সমর্থন 
করে না। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, 


০.4 ০ 
( 0101 ০211) 


৮ 


অর্থাৎ একজন মুসলমান অপর 


মুসলমানের ভাই। 

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 

এও ৫ ঠা ডা 255৫0655402 ৫৪ 
৪০৫৪ 2 

“মুহাম্মদ (সা.) যিনি হলেন আল্লাহর 

রাসূল এবং তার সহচরবৃন্দ তাদের 

বৈশিষ্ট ও আদর্শ হলো, তারা 


বিভক্তি ও বিভাজন পরিলক্ষিত হচ্ছে 
এর মূল কারণই হলো আমাদের মাঝে 
মুসলিম জাতীয়তাবোধের এই ধারণা 
বিদ্যমান না থাকা । 

কিন্তু মুসলিম উম্মাহর মাঝে যতদিন 


পালন করতে পারেনি । অনেক মুসলিম 
বুদ্ধিজীবীগণ এ কথাও বলেন যে, 
সংগঠন দুটি পশ্চিমাদের ক্রীড়নক 
হয়েই কাজ করছে। এ কথাটি আমার 
কাছে মোটেও অত্যুক্তি নয়। কারণ, 


যাবৎ এই আদর্শ ও বৈশিষ্ট সুপ্রতিষ্ঠিত 
ছিল, ততদিন পর্যন্ত তাদের মাঝে 


ফিলিস্তিন, কাশির ও আরাকানের 
সমস্যা নিরসনে আদৌ কোনো কার্যকর 


এক্য সুসংহত ছিল এবং তারা ছিল 
নেতৃত্বের ময়দানে । তাদের থেকে সেই 
আদর্শের বিচ্যুতির কারণেই আজ তারা 
পশ্চিমা বিশ্ব কর্তৃক নির্যাতন ও 
নিপীড়নের শিকার হচ্ছে। ধ্বংস হয়ে 


ভূমিকা নিতে পারেনি এই দুটি সংস্থা । 
যদি এই দুটি সংস্থা আন্তরিকতার সাথে 
কোনো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে 
পারত তাহলে অনেক আগেই মুসলিম 
বিশ্বের এই সম্কটসমূহের সমাধান হয়ে 


যাচ্ছে ইসলামি সভ্যতার অনন্য 


যেত। 


নিদর্শনসমূহ। সুতরাং আজ যদি উম্মাহ 
আবার তাদের মাঝে এঁক্য ও একতা 


অতিসম্প্রতি ওআইসির দুটি ভূমিকা 
কিছুটা হলেও ইসলামি বিশ্বকে 


প্রতিষ্ঠা করতে চায় তাহলে অবশ্যই 


আশান্বিত করছে । ২০১৬ এর ১৯ শে 


পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদ পরিহার করে 


জানুয়ারী মালয়েশিয়ার রাজধানী 


মুসলিম জাতীয়তাবাবোধের ধারণা 
তাদের মাঝে প্রতিষ্ঠা করতে হবে 
তাহলেই বোধ করি তাদের মাঝে এক্য 
প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে এবং তারা মুক্তি 
লাভ করবে পাশ্চাত্যের অব্যাহত 
নিপীড়ন থেকে । আর এই ধরনের 
এক্যই মুসলিমদের নিয়ে যাবে বিশ্ব 
নেতৃত্বের আসনে । 


জোট সংগঠনগুলো শক্তিশীলী করা 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই পূর্ব- 
পশ্চিমে জোটবদ্ধ হওয়ার প্রবণতা 
পরিলক্ষিত হয়। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য 
পথ অবলম্বন করে। এক্ষেত্রে পশ্চিমা 
বিশ্ব পুরোপুরি সফল হলেও ইসলামি 
বিশ্ব তার ছিটে-ফোটাও অর্জন করতে 
পারেনি । অথচ মুসলিম বিশ্বের রয়েছে 
দু দুটি শক্তিশালী সংগঠন আরবলীগ ও 


কুয়ালালামপুরে আরাকানের রোহিঙ্গা 
মুসলিমদের বিষয়ে ওআইসির একটি 
বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সে বৈঠকে 
রোহিঙ্গা সঙ্কট সমাধানে ১০ দফার 
ইশতেহার ঘোষণা করে ওআইসি। 
এক্ষেত্রে অবশ্যই মালয়েশিয়ার ভূমিকা 
ছিল প্রশংসনীয় । সর্বশেষ ২০১৭ এর 
ডিসেম্বরে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত 
হয় ওআইসির শীর্ষ সম্মেলন। সেখান 
থেকে এঁকমত্যের ভিত্তিতে 

জেরুজালেমকে ফিলিস্তিনের রাজধানী 
হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। আমি 
আশান্বিত এই জন্যই যে, অনেক 
দেরীতে হলেও ওআইসির ঘুম 
ভেঙ্গেছে। বোধ করি ওআইসির ওই 
বৈঠক দুটি অমুসলিম বিশ্বকে কিছুটা 
হলেও বার্তা দিতে সক্ষম হয়েছে এবং 
আশাহত ও বেদনাহত উম্মাহর মাঝে 
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হয়েছে। 

সুতরাং এই আরব লীগ ও ওআইসী 
সংগঠন দুটিকে প্রয়োজনে নতুন করে 
ঢেলে সাজাতে হবে এবং এর মাধ্যমে 


দুর্বল হলেও সামরিক দিক থেকে 
শক্তিশালী হওয়ার সুবাদে পাকিস্তানও 
এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে 
পারে । আশাকরি এর মাধ্যমে মুসলিম 


জোটের অর্তভুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু 
এখনোও এই জোট প্রশ্বিদ্ধ হওয়া 
থেকে মুক্ত নয়। 

শুধু সন্ত্রাস দমন নয়, বরং পুরো 


বিশ্বের এক্য সুদৃঢ় ও সু-সংহত হবে। 


মুসলিম বিশ্বের এক্যকে আরো সুদৃঢ় 


মুসলিম বিশ্ব নিজেরাই নিজেদের সঙ্কট 


করে তাকে জোড়দার ও মজবুত 
করতে হবে । এতে শুধু মুসলিম বিশ্বের 
সঙ্কটেরই সমাধান হবে না বরং বিশ্ব 


দূর করতে পারবে। বিশেষ করে 
পশ্চিমা বিশ্বের ওদ্ধত্য আচরণ থেকে 
ইসলামি বিশ্ব অবশ্যই নিরাপদ 


নেতৃতেের আসন পুনর্দখল করাও সম্ভব 
হবে। এর জন্য প্রয়োজন হলো, 
মুসলিম বিশ্বের শাসকগণ পশ্চিমা 
বিশ্বের স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে ইসলামি 
বিশ্বের স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়ার মতো 
মনোভাব প্রদর্শন করা। তাহলেই 
সংগঠন দুটিকে মজবুত ও দৃঢ় করা 
সম্ভব হবে । এর মাধ্যমে উম্মাহর মাঝে 
এক্য সুসংহত ও শক্তিশালী হবে 
বৈকি। 


(৩) মুসলিম জাতিসঙ্ঘ গঠন 
স্বার্থের কথা বলা হলেও মূলত পশ্চিমা 
স্বার্থ রক্ষার জন্যই প্রতিষ্ঠা করা 


থাকবে । 


ন্যাটোর আদলে সামরিক জোট গঠন 
মুসলিম বিশ্বের মাঝে এক্য প্রতিষ্ঠা ও 
বহিবিশ্বের আক্রমণ থেকে ইসলামি 
বিশ্বকে নিরাপদ রাখার এটাও একটা 
প্রক্রিয়া হতে পারে যে, মুসলিম 
রাষ্ট্রসূহকে নিয়ে ন্যাটোর আদলে 
একটি সামরিক জোট গঠন করা । ১৫ 
ডিসেম্বর 


হয়েছিল জাতিসঙ্ঘ । জাতিসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা 
হওয়ার পর থেকেই তা পশ্চিমা বিশ্বের 


এই জোট গঠন নিয়ে অনেক মুসলিম 


ত্রীড়নক হয়ে কাজ করছে। মুসলিম 


বিশেষজ্ঞগণ সন্দেহ পোষণ করেছেন। 


বিশ্বের স্বার্থ তার নিকট বরাবরই 


অনেকে বলেছেন, এই জোট হলো 


উপেক্ষিত হচ্ছে। যার ফলশ্রুতিতে 


আমেরিকার নেতৃতাধীন সামরিক জোট 


অধুনা অনেক মুসলিম বিজ্ঞজনদের 


ন্যাটোরই সহযোগী একটি জোট। 


পক্ষ থেকে স্বতন্ত্র মুসলিম জাতিসঙ্ঘ 


অনেকে বলেছেন, আমেরিকার পরোক্ষ 


গঠনের জোড়ালো প্রস্তাব উত্থাপিত 


ইন্ধনে সৌদি আরব আকস্মিক এই 


হচ্ছে। বর্তমানে ইসলামি বিশ্বের প্রতি 
পশ্চিমাদের ছ্বি-মুখী নীতির কারণে 
পশ্চিমা প্রভাবমুক্ত একটি স্বতন্ত্র 


জোট গঠন করেছে। অর্থাৎ এই জোট 
গঠনের আগে সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে নিয়ে 
তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে কোনো 


মুসলিম জাতিসঙ্ঘ গঠন সময়ের বড় 
দাবী বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে। এর 
মাধ্যমেই ইসলামি বিশ্বের মাঝে এক্য 


আলোচনাই করা হয়নি। অনেক 
এমনও রাষ্ট্র আছে যেগুলো যে ওই 
জোটের সদস্য তা সে জানতে পেরেছে 


প্রতিষ্ঠা সম্ভব এবং মুসলিম বিশ্বের 


তার নাম ঘোষণার পরেই । অর্থাৎ 


সঙ্কট সমাধানও সম্ভব। সুতরাং 


শুরুতেই এই জোটের কার্যক্রম 


মুসলিম শাসকদের চলমান শতাব্দীতে 
তাদের বড় কাজ হলো একটি মুসলিম 
জাতিসঙ্ঘ গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করা। 
এ ক্ষেত্রে তুরস্ক, মালয়েশিয়া অথবা 


প্রশ্রবিদ্ধ হয়ে দেখা দেয়। ফলেই 
অনেক মুসলিম রাষ্ট্রই এই জোটের 
ব্যাপারে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। 
পাকিস্তান ও মালয়েশিয়া ছিল এর 


সৌদি আরব কোর রাষ্ট্র হিসেবে দায়িতৃ 


মধ্যে অন্যতম ৷ যদিও দেশ দুটি পরে 


পালন করতে পারে । অর্থনৈতিকভাবে 


আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে পুনরায় 


ইসলামি বিশ্বের কল্যাণের চিন্তা মাথায় 
রেখে এবং অমুসলিম বিশ্বের আক্রমণ 
থেকে মুসলিম বিশ্বকে নিরাপদ রাখার 
এক সু-মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে 
সামনে রেখেই একটি মুসলিম সামরিক 
জোট গঠন করতে হবে। ন্যাটোর 
মধ্যে একটি ধারা আছে, যদি 
ন্যাটোভুক্ত কোনো সদস্য রাষ্ট্র অন্য 
কোনো শক্র দ্বারা আক্রান্ত হয় তাহলে 
বুঝতে হবে সকল ন্যাটোভুক্ত রাষ্ট্র 
আক্রান্ত হয়েছে । এই কথা মনে করেই 
ন্যাটোভুক্ত সকল রাষ্ট্র এক্যবদ্ধ হয়ে 
শক্রর মোকাবিলায় ঝাঁপিয়ে পড়বে । 
ঠিক এরকম একটি ধারার ভিত্তিতেই 
একটি মুসলিম সামরিক জোট গঠন 
করতে হবে। যেখানে ন্যাটো ধারার 
ন্যায় একটি ধারা থাকবে যে, যদি এ 
সামরিক জোটভুক্ত কোনো মুসলিম 
রাষ্ট্র শক্র দ্বারা আক্রান্ত হয় তাহলে 
মনে করতে হবে সকল মুসলিম রাষ্ট্রই 
আক্রান্ত হয়েছে এবং এক্যবদ্ধভাবে 
মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ শক্রর মোকাবিলা 
করবে। সামরিক জোটভূক্ত সকল 
মুসলিম রাষ্ট্রসমৃহ অমুসলিমদের স্বার্থের 
বিপরীতে মুসলিম বিশ্বের স্বার্থকে 
প্রাধান্য দিয়ে অমুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে 
এক্যবদ্ধভাবে রুখে দ ড়াবে। 

এখন প্রশ্ন হলো আমাদের পক্ষে এমন 
জোট গঠন সম্ভব কি-না । আমি বলব, 
যদি অমুসলিম বিশ্ব দ্বারা সম্ভব হয় 
তাহলে মুসলিম বিশ্ব দ্বারাও অবশ্যই 
সম্ভব হবে। আর এটাতো 
মুসলমানদেরই আদর্শ ও বৈশিষ্ট। 
রাসূল (সা.) এক হাদীসে উল্লেখ 
করেছেন, “সমস্ত মুসলমান একটি 
দেহের অঙ্গের ন্যায়; দেহের একটি 
অঙ্গ ব্যথিত হলে যেমনিভাবে পুরো 
দেহ ব্যথিত ও আহত হয় ঠিক তদ্রপ 
মুসলিম উম্মাহর একজন মুসলমানের 
ব্যথায় ব্যথিত ও আহত হবে পুরো 
উম্মাহ ।' মুসলমানদের আদর্শ ও 
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বৈশিষ্ট হবে এমনই । কিন্তু অতি দুঃখ 
ও পরিতাপের বিষয় হলো, 
মুসলমানদের এই আদর্শ আজ 
অমুসলিমরা ধারণ করে নিয়ে গেছে। 
যে ইহুদি ও খিষ্্রান এক সময় তাদের 
মধ্যে ছিল দা-কুমড়ার সম্পর্ক আজ 
তারা অতীতের সকল তিক্ততা ভুলে 
গিয়ে মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে এক্যবদ্ধ 
হয়ে কাজ করছে। কিন্ত পারছি না 
আমরা । দিন দিন এই উম্মাহর মাঝে 
বিভেদ ও দ্বন্দ প্রকট হয়ে আরো তীব্র 


রূপ ধারণ করছে। যা সত্যিই মুসলিম 
উম্মাহর জন্য বড়ই অশনি সন্কেত। 

এই একবিংশ শতাব্দীতে মুসলিম 
বিশ্বের শাসকদের নিকট মজলুম, 
নির্যাতিত, নিপীড়িত ১৬০ কোটি 
মুসলমানের করুণ আর্তনাদ হলো, 
ভবিষ্যৎ এঁক্যবদ্ধ ইসলামি বিশ্ব গড়া ও 
তাকে নিরাপদ রাখার জন্য এমন 
একটি সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করুক 
মুসলিম উম্মাহর ধিপতীরা | তারা গঠন 
করুক একটি মুসলিম সামরিক জোট । 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 
* সর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয়। 
€ প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয়। 
৪ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 
১০ কপির নিয়ে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে । 


৬ এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত 


পাঠাতে হয় না। 


€ মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়। 

গ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 
কমিশন বাড়ানো হয়। 

€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয়। 


গসর্বনিয় ৬ মাসের গ্রাহক হতে 
হয়। 
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যা হবে মুসলিম উম্মাহর রক্ষার 
হাতিয়ার । 

সম্মানিত পাঠকগণ! আমি যখন এই 
লেখাগ্ডলো লিখি তখন ছিল ২০১৬ এর 
শেষ এবং ১৭ এর শুরু। আমরা 
২০১৮ এর মার্চে এসে জানতে 
পারলাম বর্তমান সময়ের সাহসী 
মুসলিম রাষ্ট্রনায়ক, সালাউদ্দীন 
আইয়ুবীর যোগ্য উত্তরসূরী তুরস্কের 
রাষ্ট্রপধান রজব তাইয়েপ এরদোগান 
এরকমই একটি সাহসী উদ্যোগ গ্রহণ 
করেছেন। তিনি পশ্চিমাদের আশ্রসন 
মোকাবিলায় ৫৭ টি মুসলিম রাষ্ট্রের 
সেনাবাহিনী নিয়ে ইসলামি আর্মি নামক 
একটি মুসলিম সামরিক জোট গঠন 
করতে যাচ্ছেন। যা হলো উম্মাহর 
একটি বহু আকাঙ্খিত একটি বলিষ্ট 
পদক্ষেপ। এজন্য এরদোগানের প্রতি 
রইলো উম্মাহর পক্ষ থেকে বিন্ত্র 
সালাম । 

সর্বশেষ আহ্বান 

মুসলিম অধিপতীদের প্রতি আমাদের 
সর্বশেষ আহ্বান হলো, আপনারা 
আল্লাহ ও তার রাসূলের নির্দেশিত পথ 
অবলম্বন করুন৷ দজলা ও ফুরাত নদী 
দিয়ে অনেক পানি গড়িয়েছে । এবার 
সকল তিক্ততাকে নিজেদের থেকে 
ঝেড়ে ফেলুন। অভ্যন্তরীণ সকল 
কোন্দল ও দ্বন্কে মাটির নিচে চাপা 
দিন। নিজেদের সামান্য স্বার্থের চেয়ে 
১৬০ কোটি মুসলমানের স্বার্থকে বড় 
করে দেখুন। তাদের মনের ভাষা ও 


/0৪0৪118. 1101160 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টশ্বাম-৪০০০ 
০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 


হৃদয়ের আকুতিকে বুঝতে চেষ্টা 
করুন। আপনাদের সবকিছু আছে, 
আছে মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ, 
বিশাল ভূখণ্ড, এক বিরাট জনসংখ্যা । 
কিন্তু নেই এঁক্য ও একতা । আজ 
সময়ের বড় দাবি হলো, আপনারা 
এক্যবদ্ধ হোন। রক্ষা করুন মুসলিম 
উম্মাহকে । আল্লাহ আপনাদের সহায় 
হোন। 


গ্র।স্থ।-।পরর্যা।লো।চ।না 
ড. আফ ম খালিদ হোসেন বিরচিত 


৫ 
নির্বাচিত প্রবন্ধ-১ 

গ্রন্থের নাম : নির্বাচিত প্রবন্ধ-১ 

গ্রন্থকার : ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 

প্রকাশক : তমদ্দুন প্রকাশনী, চট্টগ্রাম 


০১৮৩২০৬৬৮২৮, ০১৮১৮৪৯৫৪৭৬ 


প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০১৮ 


রি : ৩০৫ 


৩৩০ 


ড. আ ফ ম খালিদ হোসেনের বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি বিদ্যমান 
স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে একটি উজ্জ্বল ও 
গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন । বিশিষ্ট দায়ী, শিক্ষাবিদ, সম্পাদক, 
লেখক ও গবেষক ড. আফম খালিদ হোসেন বহু বছর ধরে 
লেখালেখি ও বক্তৃতার মাধ্যমে ইসলামের নানা দিক সম্পর্কে 
সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রণোদনার সৃষ্টি করে চলেছেন। 
দেশীয় ও আন্তর্জাতিক নানা প্রসঙ্গে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি তার 
রচনায় প্রাঞ্জলভাবে ফুটে ওঠে । সমকালীন বাংলাদেশে 

ইসলামী চিন্তাবিদগণের মধ্যেও তিনি অগ্রগণ্য । বিভিন্ন 
সময়ে বিভিন্ন জাতীয় ও আঞ্চলিক মিডিয়ায় প্রকাশিত 
রচনাসমূহকে একটি গ্রন্থভূত করে তিনি বাংলা ভাষায় 
ইসলামী সাহিত্যের ভান্ডারকেই সমৃদ্ধ করেছেন। ইসলাম 
সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য, বিশ্বস্ত ধারণা ও বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনার 
দ্বারা তার এই গ্রন্থ ব্যাপক সংখ্যক পাঠককে শুধু উপকৃতই 
করবে না, তাদের চেতনার জগতকেও প্রসারিত করবে । 
তার গ্রন্থ ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আলেম 
সমাজের কাছে যেমন বহুমাত্রিক 
চিন্তার দিগন্ত উন্যক্ত করবে, 
তেমনিভাবে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত 
মুসলমানদের সামনে ইসলামের বিভিন্ন 
গুরুত্পূর্ণ দিক উপস্থাপিত করবে । 
কেননা, তার গ্রন্থের প্রধান কৃতিত্ব 
হলো ইসলামের তাত্তিক ও ব্যবহারিক 
বহু বিষয়ের আলোচনা 
সমকালীন 
তাৎপর্য বিশ্লেষণ। তার ্রবন্ধসমূহে 
বাংলাদেশের মানুষের ব্যবহারিক 
জীবনে ও চিন্তার ক্ষেত্রে ইসলামের 
নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গে যেসব সুচিন্তিত 
ও গবেষণালন্ধ মতামত রয়েছে, যার 
অপরিসীম । 


করেছেন তিনি। একটি সত্যনিষ্ঠ, সাহসী, তথ্যনির্ভর 
ইসলামী সাহিত্য ক্ষেত্র সকলের সামনে উন্মোচন করেছে 
তার প্রবন্ধসমূহ। বাংলাদেশ, ইসলাম ও সমাজ-রাজনীতি- 
সংস্কৃতি নিয়ে এখানে যেসব গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে, তার 
মধ্যে এই গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য আসন লাভ করবে বলেই মনে 
করি। বিশেষত তিনি যে সাহসী ও জ্ঞানগর্ভ বক্তব্যের 
অবতারণা করেছেন, তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য । ড. 
আফম খালিদ হোসেন তার রচনাসমূহের মাধ্যমে ইসলামের 
নানা দিকের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে একটি সময়োপযোগী কাজই 
করেছেন। তার বক্তব্য ও দিক-নিদের্শনার মাধ্যমে 
ইসলামচর্চার ধারাই বেগবান হবে । 
বিভিন্নমুখী ষড়যন্ত্রের পর ইসলামের কল্যাণধর্মী প্রকৃত রূপ- 
চরিত্র দিনে দিনে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্লতর ভাবে প্রকাশিত 
হচ্ছে। ইসলামের নানা মানবতাবাদী, কল্যাণমুখী দিকের 
প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়ছেই। প্রতিদিন বিশ্বের বিপুল 
সংখ্যক নর-নারী ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন। এটা খুবই 
উল্লেখযোগ্য যে, দেশে-বিদেশে হাজার-হাজার পণ্ডিত- 
গবেষক ইসলামের মহান সৌন্দর্যের নানা দিক নিয়ে 
প্রতিনিয়ত লেখালেখি করে যাচ্ছেন এবং তথ্য সন্ত্রাস ও 
আগ্রাসনের বিপরীতে সত্যনিষ্ঠ মতামত ব্যক্ত করছেন। 
সংখ্যায় কম হলেও বাংলা ভাষায় ইসলাম বিষয়ক প্রকাশনা 
অব্যাহত রয়েছে। অধ্যাপক ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 
হলেন তেমনই একজন খদ্ধ ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিতু । 
অধ্যাপক ড. আ ফ ম খালিদ ৪ 
শক্তিই হলো শত-বিরূপতার মধ্যেও ইসলাম 
মুসলমানদের বিরুদ্ধে চলমান বড়যন্ত্রকে চিহিত ও উন্মোচিত 
করা; প্রাঞ্জল্য ও তথ্যপূর্ণ ভাষায় ইসলামের মাধুর্য্য উপস্থাপন 
করা এবং বিপন্ন বিশ্বের উদ্ধারকল্পে মানবতার সামনে 
ইসলামের অপরিহার্ষ-প্রয়োজনীয়তাকে যুক্তিপূর্ণ ভাষা ও 
শৈলীতে তুলে ধরা। একজন বহুমুখী 
প্রতিভাবান ইসলামী চিন্তাবিদ ও 
স্কলার হিসাবে বিদ্যমান সম্কুল 
. পরিস্থিতিতে ইসলামের অন্তর্নিহিত 
মর্মকথাকে তিনি অত্যন্ত 


তার এই গ্রন্থভূক্ত বিভিন্ন প্রবন্ধে। এর 
ফলে ইসলাম বিরোধী অপশক্তির সঙ্গে 
কুতর্কে লিপ্ত হওয়ার বদলে ইসলামের 
প্রকৃত মর্মকথা তুলে ধরে তিনি 
প্রকারান্তরে মিথ্যা আরোপকারীদের 
বানোয়াট চিত্রকে নস্যাৎ করে 
দিয়েছেন। তার লেখাগুলো পড়ে 
কারোই বুঝতে অসুবিধা হবে না যে, 
ইসলাম কখনোই মৌলবাদী বা 


আত্তার্তহীদ ৪৬ 


গ্র।স্থ।-।পরর্যা।লো।চ।না 


মানবতার কল্যাণকামী শ্বাশত জীবন ব্যবস্থা বা “কমপ্রিট 
কোড অব লাইফ" । 

ড. আ ফ ম খালিদ হোসেনের রচনাসমূহ এ প্রসঙ্গে 
গুরুত্বপূর্ণ দলিল, যা সবাইকে ভাবনার খোরাক যোগাবে, 
অনুপ্রাণিত করবে এবং বাংলাদেশে ইসলাম সংক্রান্ত 
কার্যক্রমের পথচলাকে আরো বাস্তবান্গ ও সফল করতে 
সহায়তা করবে। প্রকৃত অর্থে, ইসলাম, মানব-উথানমুখী 
এবং আগামীর স্বাধীনতা ও মুক্তির বরাভয় নিয়ে একটি 
আলোকিত, জ্ঞানদীপ্ত পদক্ষেপে মানুষের অন্তরে এবং মানব 
সমাজে আসবেই; প্রকৃতি, পৃথিবী ও মানুষের সর্বাগীণ 
কল্যাণের জন্য ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা রূপে 
আসতেই হবে: এই স্বর্ণালী প্রত্যয় যারা পোষণ করেন, 
তাদের কাছে ড. আ ফ মখালিদ হোসেনের মেধাবী রচনার 


যায়। 
ড. মাহফুজ পারভেজ 


প্রফেসর 
রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় 


নবীর পানে স্বপ্নের চিঠি 
কফিল সাঈ 


শিশির ভেজা ঘাসে যখন একলা পায়ে হাটি, 
পাখির সুরে মধুর কণ্ঠে নবী তোমায় ডাকি। 
ওগো মুহাম্মদ ওগো নবী ওগো প্রিয় রাসুল, 
তোমার যুগে জন্ম না-নিয়ে করেছি আমি ভুল। 


ধরণীর বুকে ছড়িয়েছ প্রদীপ এটাই তোমার কাম । 
জাহেলিয়াতকে বিলুপ্ত করতে করেছিলে কতকর্ম, 
কুরআনকে তুমি সংবিধান রেখে গড়েছ সত্য ধর্ম । 
পুরো জীবনে একবার হলেও দেখা দাও হে নবী । 
ইচ্ছে জাগে পাখি হয়ে যেতাম মদিনাতে, 
তাওফিক দাও ওগো প্রভু যেতাম রওজাতে । 


যেতে আমার কত আশা মহান আল্লাহই জানে । 


ডিসেম্বর'১৮ 


মনে রেখো 
হ. ম. সাইফুল ইসলাম মনজু 


ঘরে গিয়ে ঢুকে পাও রাখো বুকে পরোয়া করো না কারো । 
ফেরাবে তোমায় কার সে সাধ্য! 
যা বলো সকলে মানতে বাধ্য । 


সভয়ে সকলে তোমার কবলে বুক কাপে দুরুদুরু, 
তুমি খোশমনে নাচ তনুমনে সাথে নাচে দুটো ভুরু! 
হয়ে গেলো শেষ একে একে তারা! 


তোমার হৃদয়ে যায় না রে বয়ে সেসবের কোন স্মৃতি, 
মোহটুকু ভুলে দেখো চোখ খুলে জাগে কিনা মনে গ্রীতি । 
মনে রেখো ভাই ক্ষমতার বল, 
ধায় বহুদিক নানা তার ছল। 


ভেবো না রে কাল রবে এই হাল যেতে পারে সব ঘুরে, 
সকলেই র'বে তুমি শুধু হবে পতিত আস্তাকুঁড়ে। 


পারদ ঘাস (এমা 


বালক/বালিকা হিফজখানা 


বড়গোল, নিউমুরিং ২নং গেইট, আবুলিযা স্কুলের সামনে, হালিশহর, চট্টঘাম। 


আত্তার্তহীদ ৪৭ 


আপনি কি মরণব্যাধি ক্যান্সার রোগ থেকে বেঁচে থাকতে চান? 


জক্যাসার কি? 
লক্যানসীর কেন হয়ঃ 
জক্যাসার হলে কি করণীয়? 
জ্রক্যাসার রোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে 
আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীদের মন্তব্য ৷ 


বিস্তারিত জানতে 


ক্যান্সার মানে মৃত্যু এ কথা আজ আর সত্য নয়। . 
সরদার হোমিও হল তা আজ প্রমাণ করে দেখিয়েছে। 


সরদার হোমিও হলের দীর্ঘ গবেষণালন্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় অসংখ্য ক্যাসার ও কিডনী রোগী 
সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন। ডাঃ এম. এইচ সরদার বি. এইচ. এম. এস 
(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সাথে আল্লাহর রহমতে সুচিকিৎসা প্রদান করে যাচ্ছেন। 
ডাঃ এম. এইচ. সরদার বলেন, আল্লাহ পাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন। 
ক্যান্সার হলেই মৃত্যু! একথা আজ আর সত্য নয়। সুতরাং যারা ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত, তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ, একবার হলেও সরদার হোমিও হলের ওঁধধ সেবন করে দেখুন। যদি আল্লাহ 
তায়ালা হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে আপনিও আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ । 


১) ্ীণ কর্ণার, ঘ্ীণ রোড, ঢাকা । মোবাইল : 01681096455, 01747 55955, 01737 79534 
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